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উির্স 


বঙ্গের যে রাজবংশ প্রজারগ্রনে, ব্রাক্ষণ পালনে, উদ্।রতাঁয়, দ!নে, সাহিত্যে চিরল্মরণীয় ৮ 
যে প্রসিদ্ধকুল বাঁজপেয়ী প্রীমন্মহারাজেল্স কৃষ্ণচন্দ্র রাঁয় বাহাদুর অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ধাহার 
যশ অমরকৰি ভারতচন্দের “অন্নদামঙ্গলেশ গীত হইয়াছে, যে বংশ অগ্ভাপি নবদ্বীপাধিপতিরূপে 
হিন্দুদমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিডেছেন, যে বংশের সহিত নদীয়া রাজার দেওয়ানবংশ 
দুইশত বংসরাধিক সংস্ষ্ট, ধাহ।দিগের মঙ্গলার্থে গ্রন্থকীরের দীর্ঘকালব্য।পী পবিত্রজীবনউৎসগাঁকৃত 
হইয়াছিল, যে বংশের সেবার গ্রস্থকাঁরের পুক্র অগ্ভাপি নিয়েেজিত, সেই খাতনামা কুলের 
বর্কমীন বংশধর, বিশু্ধান্তঃ করণ, স্পপ্ডিত, প্রখিতষশা, নানাগুণাস্কৃত, নদীয়। রাজকুল- প্রদীপ 
মহারাজ ক্ষিতীশচন্ত্র ব্রাস্ম বাহাডুরের করকমলে, “আয্মজীবন” রচয়িত। স্বীয় 
দেওয়ান কী্ত্িকেয়চক্্র বাক্সের পুত্রগণ শ্রদ্ধা ও গ্রতিচ্ছরে এই রাজকুল-ইতিহীস- 
জড়িত জীবনী অর্পণ করিলেন । 

শ্রীরাজেন্্লাল রায় । শ্রীনরেল্রলাল রায় বর্তমান কুমার বাহাদুরের শিক্ষক)। 
প্রীদেবেন্রলাল রার ॥ শ্ীহরেন্্লাল রায় (বর্তমান দেওয়ান)। 

্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ॥  শ্রীহরেন্লাল রায় । 

(তৃতপূর্ধব দেওয়ান)। শ্রুদ্থিজেন্রলাল রায় 





গর 
টি 
শি 
০ 
আজ 
শট 
মী 
পি 


বিজ্ঞাপন 


ক্ষিতীশবংশাবলী-রচরিতা ম্বাঁয় দেওয়ান কার্তিকের়চন্ত্র রায়ের জীবনচরিতের কিয়দংশ মাত্র বগা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র অশেষ গ্রীতিভাজন শ্রীমান্‌ সরেশচচ্ছ্র সমাজপতি কর্তৃক হুসম্পার্দিত 
“সাহিত্য” মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জীবনচরিত, বিশিষ্ট ঝ/ক্তির চবিত্্র, চিন্তা এখং 
কার্ধ্যাবলী সংশিষ্ট হইলেও, ইহাতে বঙ্গের পঁচাত্তর বংসর ব্যাপী সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত । বম 
এই জীবনচরিত "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে ইহা আগ্রহ ও হকের সহিত পাঁঠ করেন 
এবং সংবাদপত্রা্দিতেও বিশিষ্ট্ূপে উল্লিখিত হয় । ১৮৯৭ সালের ২৬শে মে তারিখে 'ইত্ডিয়ান্‌ মিয়রে" 
এবং ১৩০৩ সাল বৈশাখের “সাহিত্যে” এই আত্ম-জীবনচরিত সম্বন্ধে যে মন্তবা প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে 
উদ্ধৃত হইল ।__ 
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"নদীয়া! জেলার অন্ুর্গত কুষ্চনগরের হুপ্রদিদ্ধ অধিবানী নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান গাঁ 
কাঠিকেয়চন্্র রায় মহাশয় প্রায় পঁচাত্তর বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াহিলেন। দেওয়ানজী নিজগুণে 
অনেকের শ্রদ্ধ! ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, হার শ্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বাহ্ধবগণের চিত্ত 
আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাঁই। কিন্তু এই স্বরচিত জীবনচরিতের আরও একটি আবর্মণ 
আছে। ইহাতে গত পঁচাত্তর বংসরের বঙ্গের সামীজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়] 
যাঁয়। নবধীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানী মহাশয়ের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ , সতরাং তাহার জীবন- 
কাহিনীর সহিত নবদ্বীপ বাজবংশের ইতিবৃত্তও শ্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। আত্ম-জীবনচরিতের 
এদেশে সম্পূর্ণ অপ্রতুল । ্বগাঁয় বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আম্ম-জীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও আর 
কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত লিখিবার গ্রথাই নুতন তথায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে 
আবিভূতি একজন বিষয়ী ব্রাঙ্ণ আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়। গিয়াছেন, ইহাও অল্প বিচিত্র 
নহে। রায় মহাশয় এই আদ্-জীবনচরিতে প্রসঙ্গক্রমে যেসকল মত ও মস্তবা প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে উদারত৷ ও হুচ্ছবদর্শনের প্রতৃত পৰিচয় পাওয়া যায়। পাঠক এই জীবনচরিতের সঙ্গে অগ্রসর 
হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন ।”-_সাহিত্য । 


এই আত্ম-জীবনচরিতের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংযুক্ত । আজন্ম বিশ্তদ্ধচরিত্র, দয়ার 
সাগর প্রাতঃম্মরণীয় শ্বগীঁয় বিদ্তানাগর মহীশয়ের সহিত এই “আত্ম-জীবনচরিত”-লেখক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসৃত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন। দেওয়ান কান্তিকেয়চন্্র রায়ের মৃত্ার পর, বিগ্ভানাগর মহাশয়ের বন্ধু শরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাত! হইতে কৃষ্ণনগরে আসিয়! বলেন,--“দি কান্তিকবাবু কোন কার্ধ্য 
অপূর্ণ বা! অসম্পন্ন রাখিয়! গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিদ্ভানাগর মহাশয়ের শিতান্ত ইচ্ছা! যে তিনি উহা! 
সম্পন্ন করিয়! ধান।” বিগ্কানাগর মহীশয়ের এই গ্রীতিপূর্ণ অভিমতি প্রকাশের পর তংকর্তৃক আদিষ্ট 


৩ বিজ্ঞাপন 


হইয়া আমি পিতৃদেবের এই “আত্ম-জীবনচরিত”-_-এবং বঙগভাঁষায় অনুবাদিত পাশী পুস্তকসমূহ লইয়। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। বিছ্যাস।গর মহাশয় এই গ্রস্থগুলি গ্রহণাস্তব অশ্রপূর্ণ নয়নে 
বাষ্পদিগ্ধ গদগদখ্থরে কহিলেন, “আমি নিজের মুদ্রান্বে ও নিজ ব্যয়ে ও তত্বাবধানে আছগ্যোপাস্ত 
দেখিয়। শুনিয়া এই পুস্তকগুলি ছাঁপাইব। এই কাধ্য পরিশ্রম সাপেক্ষ । কিন্তু কার্তিকবাবুকে 
বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম ও ভালবাসিতাম বলিয়াই এই আমার বৃদ্ধীবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে তাহার 
অসমাপ্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র ও উত্হক। তবে ইহাও বলিতেছি যে, এ সংসারে কার্তিকবাবু 
ভিন্ন আর কাহারও জন্য, আমি, এই ভগ্রশরীরে এব্প্রকার কার্ষো হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতাম 
11” এই কথাবার্তার পৰ বিগ্ভাসাগর মহাশয় পীড়িত হইলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে কাদাইযা চলিয়া 
গেলেন। এই আত্ম-জীবনচরিত সম্বন্ধে তাহার অপূর্ণ অভিলীষ হুসিদ্ধ হইবাঁব আর সম্তাবন৷ নাই। 
প্রখ্যাত গুত্বতত্ববিৎ ও এভিহীসিক পণ্ডিতপ্রবব লালমোহন বিছ্ভানিধি আমাকে সন ১৯০৯, ৪ঠ 
আগষ্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন, “মায় বিষ্ভানাগর মহাশয় সর্ধধদ। কার্ঠিকেয়বাবুর জন্য দুঃখ 
করিতেন , কহিতেন, 'কবে বাত্তিকবাধুব সহিত স্বর্গে দেখা করিব 1” আজ তীহাৰা উভযেই ভিন্ন 
জগতে *-আবর, হধতো গ্রীতিহত্রে আকৃষ্ট ও সম্মিলিত। উাহাদিগেৰ উভযের আশীর্বাদের উপর 
নির্ভর করিয়া এই “আত্ম-জীবনচরিত” জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে চলিল। নানা কারণে 
শঙ্কিত পদে এই কা্যে অগ্রসব হইতে হহল । 
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আহবেকজ্দলাল বাধ 


কুষ্ণনগরের স্বপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তী দেওয়ান পরিবারে দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্ত্র রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার পুরুধাঙুক্রমে কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে দেওয়ানী 
করিতেন । নিজের চেষ্টার কাত্তিকেয়চন্ত্র দেশের ও দশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। 
তৎকালীন সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সহিত তীহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
দীনবন্ধু শিত্র তাহার “স্ুরধুনী কাব্য গ্রন্থে কষ্ণনগরের বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন £ 
“কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান, 
স্থন্দর, স্থুশীল, শান্ত, বান, বিছ্বান্‌, 
স্থললিত ব্বরে গীত কিবা! গান তিনি, 
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজানবাহিনী 1” 
কাত্তিকেয়চন্দ্রের দুইটি গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য 
উপকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথম গ্রন্থ পক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতাবলী”- 
তিনি প্রকাশ করিয়া যান। তাহার কনিষ্ট পুত্র কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
তাহার পিতার নিকট হইতে সাহিত্যিক প্রতিভ। ও স্ক্ঠ লাভ করেন। দ্বিজেন্দ্র 
লালের বিলাতি প্রবাসকালে--১৮৮৫) ২রা অক্টোররে কান্তিকেয়চন্দ্র পরলোকগমন 
করেন। 
বাংলা-সাহিত্যে আম্মজীবনীর সংখ্যা বেশী নহে। প্রথম উল্লেখষোগ্য 
আম্মজীবনী কিশোরীলাল সরকারের মাত! রাসন্থন্দরী দাধী প্রকাশ করেন 
২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬) ইহার নাম “আমার জীবন” । এই গ্রন্থটি আমরা 
১৩৬৩ সনের জ্যেষ্ঠ মাসে পুনমুব্রণ করিয়াছি । 
দেওয়ান কাগ্ডিকেয়চন্দ্রের “আম্মজীবনী” প্রথম প্রকাশিত হয় স্থরেশচন্্ 
সমাজপতি সম্পাদিত প্রসিদ্ধ “সাহিত্য” পত্রিকা ১৩০৩ বঙ্গান্দে; ইহার নয়টি 
সংখ্যায় (বৈশাখ--শ্রাবণ, কাণ্তিক_-পৌধ ও ফাস্ন-_চৈত্র ) মুদ্রিত হয়। তৎপরে 
তীহার পুত্রগণের চেষ্টায় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশকাল 
২৯ এপ্রিল, ১৯০৪; এই তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরী সঙ্কলিত 'মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা? 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইতি-- 
প্রকাশক 


নুচীপত্র 


[ দক্ষিণ-পার্থস্থ সংখ্যাসমূহ পৃষ্টার্থ-জ্ঞাপক ] 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত আমার বংশের | আমাদিগের গাই, গোত্র প্রভৃতি ৩1 আমার 
সম্বন্ধ, নবদ্বীপ রাজবংশের উৎপত্তি ১॥ আমার | জন্ম, হাতেখড়ি ৪ ॥ নিজ বংশবৃত্তান্ত জানিবার 
পূর্বপুরুষদিগের পরিচয়, বংশগৌরব, “রায়” ; প্রয়োজন ও ফল ৫॥ বিদ্যারস্ত, গুরুমহাশয়দিগের 
উপাধির কারণ ২1 ছয়ঘরিয়া কুলীনের হৃষ্টি, | শিক্ষা- প্রণালী ৬ ॥ গুরুমহীশয়ের পাঠশীলা ৭॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাজকার্য্ে পারস্তভাষা ৮ ॥ পারস্য-বিদ্যারস্ত, | মন্দ ১৫॥ গুরুজনের দৃষ্ঠান্তে চরিত্রগঠন ১৬। 
প্রথম শিক্ষক মাতাল ৯ ছুই শিক্ষক চে!র ৯ ও | জোলের৫াঁর মনন ১৭ ॥ আমার কৃত্রিম জ্বর ১৮। 
১* ॥ আমার উপনয়ন, উপনয়নের তাংপর্যয ১১ ॥ | কবিরাজী চিকিৎসা ১৯॥ (বৈদ্ঠ-চিকিৎসায় ) 
বাযুগ্রত্ত শিক্ষক, গোল(বাটাতে বাস ১২ তৃষ্ণা-কষ্ট ২০ ॥ কুলীন-বন্তা ২১ ॥ কৃত্রিমন্জরে 
তালুকের নীলকুঠীতে বাস, আমাদের মনের অবস্থা, | সঙ্কট, ভীষণ শিক্ষা-পদ্ধতি ২২ | 

পন্দনামার মরন ১৩ ॥ গোলেস্তার মধ ১৪ ॥ বুস্তণার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মাতুলের নিকট শিক্ষালাভ ২৩ নানাবিধ হিন্দু পরিধারগণের বিচ্ছেদের কারণ ২৯। 
্রন্থপাঠ ২৪। আল্লানি গ্রন্থের মর্ম ২৫ ॥ হাফেজ ও ! কৌলীন্ত প্রথা ৩১1 (আমার ) বিবাহ ৩২ ॥ 
আপফি প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাপ্রণালী ২৬ ॥ | জামাই-যষ্ঠী, মধুরাল।পে হুখ-যামিলী ৩৫ ॥ বিদায়ে 
আমাদের অবস্থার অবনতি ২৮॥ । হর্-বিষাদ, জামাতা ও কুলবালাগণ ৩৬ | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


আমার চাকুরী, আদালতে ইংরাজী প্রচলন ৩৭ 1 | কুলবধূ, রমণীগণের ভালবসার হেতু ৪৫ ॥ 
বিলম্বে ইংরাজী শিক্ষা শ্রাপ্রসাদের কুল ৩৮1 | সঙ্গীত ও দশা, এখন আর তখন ৪৯ 
ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ৪ জন, বিষ্ভায় ল্জা-ত্যাগ ৩৯॥ | মনোমোহিনী কামিনী ৪৭ ॥ ভ্ত্ী-্বাধীনতা। ৪৮ | 
কালীচরণ ও রামতনু, পৌত্বলিকতা ধর্ে : মণিপুরের রাঁজমহ্িষীর নৃত্য ৪৯॥ প্রণয়ে 
(আস্থা) ৪* ॥ গণিকালয়ের ইতিহান ৪১ ॥ | জীবনের প্রথম পরীক্ষা &* ॥ কাশ্মীর-দর্শনেচ্ছা, 
(আমার) সঙ্গীতানুরাগ ৪২॥ সখাঁহুখ ৪৩। | €ও তজ্জন্য) গোপনে পরামর্শ €১॥ (ভ্রমণে ) 
স্নেহ-ভুক্তি সৌভাগ্য ৪৪ ॥ (একটি) বাযুগ্রস্তা | নিক্রমণ ৫২॥ বন্ধুসহ ভ্রমণে সুখ ৫৩॥ 


4০ সুচীপত্র 


পলাশী-ক্গেত্র, পলানী যুদ্ধ সম্বন্ধে ঢুই-একটি | আমাদিগের একালীন অবস্থা ৬৫॥ দাম্পত্য-হথণ, 
কথা ৫৪1 মুরসিদাবাদ, কাঁসিমবাজার ৫৬ ॥ | বাল্য-বিবাহ ও কোর্টশিপ ৬৬ ॥ কৃষ্জলীল! ও 
ভূতের গর্প ৫৭ ॥ সেকাল ও একালের ভূত ৫৯ | মানব-যাত্রার তুলনা, আমার হুখছুঃখ ৬৭॥ 
জঙ্গীপুরে : পথরোধ. বাটা প্রত্যাগমন, ! মিত্রতীহথ, জীবন-খেলায় লাভালাভ ৬৮ ॥ রাজ 
মুরসিদাবাদ ও জঙ্গীপুর ৬* ॥ মেডিকেল কলেজে | শ্রীশচন্দ্রের রাজ্যভীর গ্রহণ, খান সেক্রেটারী ৬৯ ॥ 
প্রবেশ, কলিকাতার পূর্ববাবস্থা্‌ ৬১ ॥ 'লৌনা- | মাধবচন্ত্র মলিক ও তাহার আমাদিগের 
লাগা', আমার পীড়া ৬২॥ মেডিকেল কলেজ ; সহিত সহানুভূতি, (আমার) রেটীর চীষ ৭০ | 
ত্যাগ ও তাহার কারণ ৬৩ ॥ অপরিপক্ক বুদ্ধির | মুন্সেফী পরীক্ষার উদ্যোগ ও হতাঁশ। ৭১। 

ফল ৬৪ ॥ রানা! শ্রীণচন্ছের শিক্ষার ভার গ্রহণ, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কুমার সতীণচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ ৭১॥ । ধর্ম্দে অনিশ্চয়তা ৯৬ ॥ আঁচার-ব্যবহার ৯৭ | 
রাজ। শ্রীশচন্দ্রের ধশ্মসংক্করণের চেষ্টা ৭২ | রাজার পানীসন্তি ৯৮ ॥ আমার পানত্যাগ, আমিষ 
পৌত্তলিকতা ৭৩ । ধরে রাজশক্তি ৭৪1: ত্যাগ »৯৯॥ দেওয়ানীপদ-প্রাপ্ডি, আনন্দবাগে 
বর্ধমানাধিপতিব সহিত সাক্ষাৎ, ধর্মবিষয়ে । বনভে(জন ১০১ ॥ বিধবাবিবাহ ১০২ ॥ সাধারণ 
বর্ধমানরাজার সহিত তক-বিতর্কা ৭৫॥ | বাজেযাপ্ত লাখেরাজের রাজস্ব হাসেরউদ্যোগ ১০৩ ॥ 
বর্ধমান রাজবাটীতে ব্রঙ্গমন্দির ৭৬1 বর্ধমান | রাজা শ্রাশচন্্র কর্তৃক তাহার প্রতীকার, 
রাজবংশ, আমার বন্য! ৭৭ ॥ সেকালের শিশু- | প্রাচীন সন্তরান্তদিগের বাসস্কান নির্বাচন ১০৪ ॥ 
চিকিৎসা ৭৮ প্রাচীনদিগের ভূত বিশ্বাদ, | সেকালের চিকিংসা-প্রণালী ১০৫॥ আমার 
আমাদের বাটাতে ভূতের দৌরাত্ম্য ৭৯ ॥ ওঝাঁর; পূর্ববপুক্ষদিগের সাহস ও শক্তি ১০৬॥ বাঙ্গালীর 
কৌশল ৮*॥ ওঝার কৌশল প্রকাশ ৮১॥ ূ রণপ্রিয়তা ১০৭ ॥ প্রাচীনদিগের আচার- 
ভূত নয়, চোর ৮২॥ ডাইনী ৮৩॥ কন্ঠা- ৷ ব্যবহার ১*৯ ॥ পূর্ব্পুকষদিগের সদ্গুণ ১১০ ॥ 
বিয়োগে শোক, জ্ঞানের গ্রভাব ৮৪ ॥ আমার | ভূত্য-বাংসল্য ১১২॥ প্রভু ও ভূতা ১১৪ ॥ 
প্রতি রাণীর শ্রদ্ধা ৮৫। কৃষ্ণনগরে ব্রাঙ্গধর্দ্ন । নূতন বাটা ও বাগান নির্মাণ আরম্ভ ১১৫ ॥ 
বিস্তার, ধর্মে অনুরাগ ৮৬॥ কৃষ্ণনগর কলেজ, | আমার বাগন ও বৈঠকখানা ১১৬॥ বাগানে 
পুরাতন রাজকুমারদিগের শিক্ষাপদ্ধতি ৮৭1 ; গরুর উৎপাত ১১৭1 বাঙ্গালীর বাগানে বিরাগ, 
কলেজে কুমার সতীশচন্দের প্রবেশ, রাঁজ- ৃ আমার মিতব্য়িতা ১১৮ ॥ সেরেস্তাদারী পদ গ্রহণে 
সংসারে আমার জন্য চাকুরী ৮৮ ॥ আমার গ্রতি [ অশ্বীকার ১১৯ ॥ সরল বিশ্বাস,"ভালমানুষ” ১২ ॥ 
রাঁজীর বিশ্বাস, দরবারের খরচ গ্রহণে | উভয়সঙ্কট, রাজ-ম্বজনের ধূর্ততা ও অনুতাপ ১২১॥ 
আপত্তি ৮৯॥ উৎকোচ-প্রথা, আমলার বেতন- | রাজ-বিরক্তি ও ষড়ন্ব ১২৩1 হুন্দরী 
বৃদ্ধিতে জমিদারের মঙ্গল ৯১॥ আমার প্রতি | গায়িকা ১২৪॥ গায়িকাৰ থ্যামটা নাচ, 
মৌকদ্দমা তদ্বিরের ভার ৯২ ॥ আমার কর্- | গীয়িকার অনুরাগ ১২৫ ॥ সমাজের অবিচার ১২৭। 
ত্যাগের ইচ্ছায় রাজার প্রতিবাদ, রাঁজার স্নেহ, । সধা না? গরল ১২৮॥ অবলার পতন হেতু; 
মুন্সেফী পরীক্ষার পুনরূুদ্যোগ ৯৩॥ অসৎসঙ্গের | দোষ কাহার? ১২৯॥ ইংরাজী উপস্তাসের 
ফল ৯৪॥ ওকালতীতে অনিচ্ছার কারণ ৯৫ ॥ | দুইটি রমণী ১৩*॥ ব্যভিচারে--নরনারীর 











স্থচীপত্র ৮/৩ 


তুলাদণ্ড ১৩১॥ ছোঁটনাগপুরের রমণীগণ, | বারাণসী হইতে প্রত্যাগমন ১৩৭॥ ইজীার! 
জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষা ১৩২। আমার | বন্দোবস্ত ১৩৮॥ গাজার সহিত বচদা ১৩৯ ॥ 
অনুতাপ ১৩৪ ॥ রাজবাটাতে ছুই দল, কর্ত্যাগ ও পুননিয়োগ ১৪*॥ পুত্রের 
বারাণদী-দর্শন, কাশীর শৌভ ১৩৫ ॥; মৃত্যু ১৪১। বাটা ও বাগান নিষ্মাণ, উদ্ভানে 
গায়িকার প্রেম মন্বন্ধে রাজার সহিত আলোচনা) | অনুরাগ ১৪২ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কনিষ্ঠ রাজকুমারের পীড়া ও মৃত্যু ১৪৩।॥ | পদ অস্বীকার ১৫০।॥ সংসারযাত্রী ও সতরঞ। 
আমার জো/পুত্র দেওয়ান ১৪৪ ॥ রাজা সতীশ- : জীড়ার তুলনা, মনুষ্-ভাগ্য ১৫১॥ সংক্রামক 
চন্দ্রের রাজাভার গ্রহণ, কৌলীন্তে অহিত, রাণীর | (ম্যালেরিয়া) অর, আমীর জবর, বায়ু-পরিবর্তুনে 
মৌখিক স্েহ ১৪৫ ॥ রাজার খণ শোধ ১৪৬ ॥ | নিজ্রমণ, বর্দমান, ভাগলপুর ১৫২ ॥ এলাহাবাদ, 
( আমার) বেতন বৃদ্ধি, রাঁজসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি, ূ খোসরোবাগ ১৫৩॥ কলিকাতা, বাটী প্রত্া- 
ইন্কম্ট্যাক্স আসেসরিতে অন্বীকার ১৪৭ ॥ রাঞজ্জীর | গমন, পরপুরুষের বীর্য্যহীনতা। ১৫৪ & সংভ্রামক 
সাহাধ্য, নূতন বন্ধু লাভ, দীনবন্ধু মিত্র ১৪৮ ॥ | (ম্যালেরিয়া ) জ্বরের উৎপত্তির কারণ, মৃত্তিকায় 
নবাব নাজিমের নায়েব-দেওয়ানী পদ গ্রহণে ম্যালেরিয়া ১৫৫ ॥ 
অসন্মতি ১৪৯ ॥ লালগোলার জমিদারের দেওয়ানী ূ 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 


শূলরোগ ১৫৬ ॥ রাজীর শারীরিক অবনতি, | হুরাপানের ফল ১৬৯ ॥ রাজার মৃত্যুতে আমার 
পুনরায় খণ ১৫৭॥ সহকারী কম্মচারীর চিন্তা, মহারাজার উইলে আমার আপত্তি ১৭০ ॥ 
অনিষ্টের চেষ্টা, কন্ত্যাগ ও পুননিয়োগ ১৫৮ : উইল না হওয়াতে আমার অনিষ্ট ১৭১ ॥ 
আবার কন্মত্য।গ ও পুননিয়োগ ১৫৯ ॥ ভয়ানক ; রাজবাটীতে গ্রত্যাগমন ১৭২ ॥ ভট্টাচার্য্য 
ঝড়, কমিশনর সাহেবের রাজার মঙ্গল-চেষ্টা, ৷ কর্তৃক আমার অনিষ্ট-চেষ্টা, রাণীর নুতন দেওয়ান- 
গ্রভুভক্তি ১৬১ ॥ সংক্রামক জ্বরে দেশের দুরবস্থা | নিযুক্তে মন্ত্রণা' ১৭৩ ॥ রাণীর অনুগ্রহ ১৭৪ । 
এত ১৬২ ॥ মহাবৃষ্টি ১৬৩ ॥ ১২৭৬ সালের ঝড়- | রাণীর বৈষয়িকতা সম্বন্ধে কালেকীর ও কমিশনরের 
বৃষ্টি ১৬৪ ॥ রাণী প্রভৃতির গাজার মঙ্গল-চেষ্টায় ; আলে।চনা, সম্পত্তি কোর্ট অব, ওয়ার্ডসের তৃপ্ত 
বিফল প্রয়াস, রাজার বিদেশ বান ১৬৫ ॥ রাজার | দিবার জগ্য কমিশনরের আদেশ ১৭৫ | কো? 
মুহুরী পর্বতে অবস্থান, রাজার বাঁটাতে আদিতে | অব ওয়ার্ডল কর্তৃক মম্পর্তির ভার গ্রহণ, আমার 
অনিচ্ছা! ১৬৬ ॥ আমার মুহুরী পর্বতে গমন, মুহুরী | ম্যানেজারীতে নিযুক্তি ১৭৬ ॥ আমার জামিনের 
পর্র্ধতের সৌন্দর্য ১৬৭॥ রাজা দতীপচন্দ্ের : বিষয়, মহারাণীর দয়া ১৭৭॥ কোর্ট অব, ওয়ার্ডসের 
পরলোকগমন ১৬৮ 1 আমাদের শবদেশ-প্রতআগমন, 1 কার্যযপ্রণালী, আমার আশঙ্কা ১৭৮ | 





অষ্টম পরিচ্ছেদ 
সালভামামী, রাণীর দগ্তক-গ্রহণ ১৭৭ 1 | কমিশনর ১৮১ ॥ নিজব্যয়ে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত 
পক্দিতীশবংশাবলী-চরিত” ১৮* ॥ মুদ্রণব্যয় ও ; ছাপান, মুদ্রণ-ব্যয়ের অর্দেক টাকা রাজসরকার 


/%০ স্থুচপত্র 


হইতে দান, সারবান গ্রন্থ অধিভীত ১৮২ ॥ | ভাগলপুরের কীন্তি দর্শন, মুঙ্গের ১৮৫ | মুঙ্গেরের 
সালতামামী, কালেক্টরের প্রশংসা, কমিশনরের ; কীন্ত্রিমালা, ভাঁগলপুরে প্রত্যাগমন ১৮৬ ॥ অন্ত 
অসন্তোষ, বোর্ডের হুখ্যাতি ১৮৩।॥ আমার | রোগের প্রাদুর্ভীব, কুছিয়া, দীঘির পক্কোদ্ধার, 
পুনর্্বার জ্বর, কলিকাতায় বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের | সঙ্গীতে অনুরাগ ১৮৭ ॥ সঙ্গীতে সন্তোষ, 
বাটীতে, হুগলী, বর্ধমান, ভাঁগলপুর ১৮৪ | | 'গীতমগ্্ররী” ১৮৮ ॥ পূর্ববহথের দিন ১৮৯ ॥ 


পরিশিষ্ট ১৯১ পৃষ্ঠা 
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স্ব্গায় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 


আহ্ম-জীবনচরিত 


সবিতা 


শ্রহ্থস্ম শল্লিচ্ছ্ছেল 


এই নবদ্বীপের রাজাদের ( অর্থাৎ রাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ) বংশের 
ইতিহাসের সহিত আমার পূর্বপুরুষের ইতিহাস এত জড়ীভূত আছে 
যে, তাহাদের বংশের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ মধ্যে মধ্যে বিকৃত না করিলে 
আমার বংশের সমস্ত অবস্থা জানা যায় না। এ কারণ তাহাদের 
বংশবৃত্তান্ত স্থানে স্থানে নিবেশিত করিতে হইয়াছে । 

আমার পৃষ্বপুরুষের বৃত্তান্ত গুরুজনের প্রমুখাৎ এইমাত্র শবণ 
করিয়াছি যে, তাহার! বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ও ভূম্বামী 
ছিলেন। কিন্তু কোন্‌ পর্গণায় কোন্‌ গ্রামে বাস করিতেন, তাহ! 
শুনি নাই, অথবা স্মবণ নাই, এবং বংশের অতি প্রাচীনদিগের অভাবে 
ইহা আর এক্ষণে জানিবারও উপায় নাই। ইহারা এই নবদ্বীপের 
বর্তমান র।জাঁদের পুর্ববপুরুষদের সংসারে থাঁকিতেন। দিল্লীর সম্রাট 
আকবরসাহ উক্ত বংশো্ভব কাকদির জমিদার কাশীনাথ রারের কোন 
অপরাধ শুনিয়। তাহাকে ধৃত করিতে সৈন্য পাঠানতে কাশীনাথ 
পলায়ন করিয়া এই দেশে আইসেন এবং আন্দুলিয়! গ্রামের নিকট 
রাজসৈন্য কর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইলে তদীয় গঞ্বতী পন্থী এই জেলার 
অন্তর্গত বাগোওয়ানের জমিদার হরেকুষ্জ সমদ্ধারের আলয়ে আশ্রয় 
লন, এবং এক পুজ্র প্রসব কবেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান বশতঃ এ 
নবকুমারকে পুভ্রনিব্বিশেষে স্নেহ করেন, এবং তাহার নাঁম বামচন্দ 
রাখেন। আর পরিশেষে এ নন্দনকে স্বীয় সম্পত্তির ও পদবীর 
উত্তরাধিকারী করিয়া যান। সে সময় আমার তৎকালীন পূর্ববপুরুষেরা ও 
এই অঞ্চলে আসিয়! উপনিবেশ করেন। 


ব্ব্গীয় দেওয়ান কাঠিকেয়চন্ত্র রায়ের ২ 


রামচন্দ্রের পুজর ভবানন্দ, ঘটনাক্রমে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে, 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে, এ প্রদেশে কয়েকখানি পরগণার 
জমিদ(রী পাইলে, বাগোওয়ান হইতে আসিয়। মাটিয়ারিতে বাস 
করেন। আমার তদানীন্তন পুর্বপুরুষও তথায় উপনিবেশিত হন । (১) 
ভবানন্দের পুত্র ও পৌন্রের সময় তাহাদের সংসারে আমার পুর্বব- 
পুরুষগণ চিরদিন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি, এবং 
যখন রাজ কুষ্ণচন্দ্রের পূর্বেবে অন্য কোন দেওয়ান বংশের কথা 
শ্রতিগোচর হয় না, তখন কেবল আমার পূর্বপুরুষের যে ভবানন্দের 
সময় হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের সময় পধ্যস্ত ছয়পুরুষের 
একাদিক্রমে দেওয়ান ছিলেন, তাহাতে আর জন্দেহ বোধ হয় না। 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথমতঃ ভালুকার কৃপারাম সিংহ ও তৎপরে 
বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান হন। মিত্র দেওয়ানের পরে কৃপা- 
রামের পুক্র কালীপ্রসাদ সিংহ দেওয়ানী পদ পান। ভারতচন্দ্র-রচিত 
অনদামঙ্গলে সভাবর্ণন। স্থলে রঘুনন্দন মালের দেওয়ান, আমার 
প্রপিতাঁমহ মদনগোপাল রাঁয় বকশী সেনাপতি এবং তদীয় অগ্রজ 
রামগোপাল চক্রবত্তী সহবতের দেওয়ান বলিয়া বণিত হইয়াছেন। (২) 

এই রাঁজসংসারে মীলের দেওয়ানী, সহবতের দেওয়ানী এবং 
রায় বকশী এই তিন প্রধান পদ ছিল। দেওয়ান চক্রবত্তী বলিয়া 
আমাদের বংশ এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমার প্রপিতামহ 
রায় বকশী পদাভিষিক্ত হওয়া অবধি তাহার অধস্তন পুরুষদের 
রায় উপাধি হইয়া রহিয়াছে । পিতামহ দেওয়ান হইলে তাহার 
রায় দেওয়ান উপাধি হয়। তদীয় পিতৃব্য রামগোপাল চক্রবস্তীর 
বংশীয়দের পদবী চক্রবস্তীই আছে । 

আমার পুর্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন্‌ জন কোন্‌ রাজার সময় 
দেওয়ান ছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তবে ভবানন্দের 
প্রপৌল্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌজ্র রাজ! রঘুরামের সময় 
পর্য্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবত্ী ও তাহার পুত্র 


0) আমার জ্ঞাতির মধ্যে একজনের বংশ অগ্ঠাপি তথায় বাস করিতেছেন। 
(২) চক্রবর্তী গোপাল দেওয়ান সহবতী | রায় বকশী মদনগোপাল মহামতি । 
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রামরাম চক্রবত্তী দেওয়ানীপদে নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। 
আমাদের কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্টীদাস চক্রবস্তী ও রামরাম 
চক্রবস্তীর নামের উল্লেখ আছে তাহার! দেওয়ান বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন। রাজ কৃষ্ণচন্দের পর রাজা শিবচন্দ্রের, ঈশ্বরচন্দ্রের ও 
গিরিশচন্দের সময় কখন আমার পিতামহ রাধাকান্ত রায় ও 
তাহার অনুজ রত্বেশ্বর রায়, কখন কালীপ্রসাদ সিংহের বংশোন্তিব ব্যক্তি 
ও কখন অন্য কেহ কেহ দেওয়ান হইয়াছিলেন । 

আমার পূর্বপুরুষের এই রাজাদের অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, 
এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সন্ভাধিত হইতেন। যদি কোন 
সম্পত্তি বিনামী করিয়। রাখিবার প্রয়োজন হইত, তবে রাঁজা ইহাদের 
নামেই রাখিতেন। এক্ষণে এই রাজাদের যে সকল জমিদারী আছে, 
তাহার মধ্যে প্রায় সমস্তই আমার খুল্লপিতাঁমহ রত্বেশ্বরের নামে বহুকাল 
বিনামী ছিল। তাহার প্রতি এতদূর বিশ্বাদ ছিল যে, যখন তরফ 
মহতপুর, ডিহি কৃষ্চন্দ্রপুর, ডিহি বাগরালি এবং ডিহি পাঁচপোতা 
পত্তনী দিবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনিই পত্নী পাট্রায় দস্তখত 
করিলেন, এবং পত্তনীদারগণও তাহার নিকটেই পত্নী কবুলতি প্রদান 
করিল। সেই সকল পাটা ও কবুলতী অগ্ঠাপি স্থিরতর রহিয়াছে । 

বহুকালাবধি আমাদের একদিকে যেমন পদসংক্রান্ত মান আছে, 
অন্যদিকে তেমনই বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আমার অতিরদ্ধ প্রপিতামহ 
ষ্টীদাঁস চক্রবর্তী কুলীনের এক নৃতন দল স্থাপন করাতে মতকর্তার বংশ 
বলিয়৷ আমাদের সম্মান রহিয়াছে । রোহেলা পটির মধ্যে মমিনপুর 
নামে যে এক মত আছে, এ মতস্থ কুলীনদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ ছয় জনকে 
নিবর্বাচন করিয়া এই মতের স্থষ্টি হয়, তজ্জন্যে ইহারা কুলীন শ্রোত্রিয় 
ছয়ঘরিয়। মতাবলম্বী বলিয়। খ্যাত হন। আমাদের পুব্বপুরুষের বিস্তর 
নির ভূমি তালুক ইত্যাদি ছিল, তদনুরূপ সংক্রিয়াশালী ছিলেন বলিয়! 
তাহার! এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

আমাদের বংশের বাংস্যব গোত্র, কৃতব শাখ' পঞ্চপ্রবর ও সঞ্জামনি 
গীই। আমার পিভীমহের তিন পু ও এক কন্যা । জ্যেষ্ঠ তারাকান্ত, 
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মধ্যম শিবাঁকান্ত, কনিষ্ঠ উমাকান্ত। কন্য! সকলের জ্যেষ্ঠ।, ইহার নাম 
জগদ্ধাত্রী। পিতামহের প্রথমা স্ত্রীর নিঃসন্তানাবস্থার মৃত্যু হয়। 
এই সকল দ্বিতীয়াপক্ষের স্ত্রীর সম্তান। পিতামহী কুষ্ণনগরের চৌধুরীর 
কন্যা, চৌধুরীদিগের সহিত আমাদের এই প্রথম সম্বন্ধ । 

আমি উমাকান্ত রায় মহাশয়ের পুজ। ১২২৭ বঙ্গীবের কাস্তিক 
মাসের সংক্রান্তির রাত্রে আমি ভূমিষ্ঠ হই। আমার পিতার প্রথমে এক 
পুজ্র ও তৎপরে তিন কন্যা জন্মে। উপযু্পরি তিন কন্যার পরে পুন্র 
জন্মিলে দীর্ঘায়ু হয় না, এ দেশস্থ লৌকের এই সংস্কার আছে। এই 
পুজের ছুরপৃষ্ট দূরীকরণ নিমিত্ত জনকজননী বিবিধ প্রকার দৈবকন্্ম 
করিয়া থাকেন। আমার কল্যাণার্থ প্রস্থুতি অন্যান্য ক্রিয়ার অতিরিক্ত 
একটি বাঁড়তি শিবপুজা প্রত্যহ করিতেন, এবং আমার কোন গীড়। 
হইলে যারপরনাই চিন্তাকুলা হইতেন। এ প্রদেশের তদানীন্তন 
নিয়মানুসারে পঞ্চমবর্ষে আমার হাতেখড়ি হয়। তাঁলপত্রে, কদলি- 
পত্রে ও কাগজে যাহা যাহা লিখিয়া শিখিতে হয় তাহা শিক্ষা করি। 
পিতাঠাকুরের নিকটেই এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ অভ্যাস করিয়া- 
ছিলাম। কোন পাঠশালায় কখনও যাইতে হয় নাই। কিছুদিনের 
জন্য একজন গুরুমহাশয় আমাদের বাঁটীতে ছিলেন এবং তিনি শিক্ষা 
প্রদান করিতেন। কখন কখন আমাদের কন্মচারিরাও শিক্ষা দিতেন । 
দিবসে লিখিতাম, রাত্রিতে নামতা পড়িতাম । সন্ধ্যার পর কখন কখন 
পিতৃদেব আমাদের বংশাবলী, শ্রেণী, গাই, গোত্র, বেদ, শাখা, প্রবর, 
আমর! কাহার সন্তান, কত দ্রিবসের ব্রা্ষণ, ইত্যাদি বিষয়সকল 
শিখাইতেন। 

যদিও আপনাদের বংশাবলী গাই গোত্র ইত্যাদি শিখিতে কিছুই 
সময় ব্যযিত হয় না তথাপি নিস্রয়োজনবোধে এ সকল বিষয়ের শিক্ষ। 
ইদানীং এককালে উঠিয়া গিয়াছে । 

পূর্বে জিজ্ঞাসিত হইলে যদি কোন বালক স্বীয় পুর্ববপুরুষের নাম- 
কীর্তনে অশক্ত হইত তবে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না । ইদানীন্তন 
বালকের কথা স্ুদূরপরাহত, যুবকদের মধ্যেও অনেকে আপনাদের 
প্রপিতামহ বা! মাতামহের নাম জ্ঞাত নহেন, এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতা 
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প্রকাশে লজ্জিত হন না। অনেকে আপনার জন্মদিনের স্মরণ রাখেন 
না। ইউরোপের অনেক বংশের ইতিবৃত্ত বলিতে পারেন, কিন্ত 
আপনাদের বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর থাকেন । 

আমাদের পূর্বতন জনগণ যে কোন বিদ্যা শিখিতেন না কেবল এই 
সকল বিষয় শিখিয়া রাখিতেন, এরূপ নহে ৷ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিদ্ভাজ্যোতিতে জগন্মগুল আলো করিয়া গিয়াছেন, অথচ এ সকল 
শিক্ষা অনাবশ্থাক বোধ করেন নাই, এবং আপন সম্তানদিগকে এরূপ 
শিক্ষাপ্রদানে বিরত হন নাই । 

যদি এ মহীমণ্ডলে কাহার বংশের বৃত্তাস্ত অবগত হওয়া আবশ্যাক 
হয়, তবে সব্বাগ্রে নিজ বংশের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য হয়। 
আপনার বংশবৃত্তান্ত জান। থাঁকিলে বিস্তর উপকার আছে । উন্নত 
বংশোষ্ভবগণ পূর্বপুরুষের চরিতাবলী অবগত থাকিলে উচ্চ থাকিবার 
যর করিবেন, এবং অবনত বংশোদ্ভূত জনের পূর্বপুরুষের হীনাবস্থ! 
স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইবেন । বিভিন্ন 
বংশের সহিত যতই কেন বন্ধুত। হউক না, শোণিতসম্বন্ধবশতঃ নিজ 
বংশের ব্যক্তির সহিত তদপেক্ষা অধিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

যখন বিদেশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ্বদেশীয় ব্যক্তি আমাদের অধিক 
প্রিয় হন, তখন আপন বংশোদ্ভুত জনের সহিত অন্য বংশোন্ভব জন 
অপেক্ষা অধিক স্লেহভাব জন্মিবে, তাহার সন্দেহ কি? দেখা যায়, 
বিদেশে হঠাৎ কোন স্বদেশীয় ব্যক্তির সন্রর্শন হইলে হৃদয়ে কতই 
আনন্দ উদয় হয়। আবার যদি পরস্পরের পরিচয়ে সে ব্যক্তি 
স্বসম্পকাঁয় জানা যায়, তাহ! হইলে সে আনন্দ আরও কত বুদ্ধি হইয়। 
উঠে। স্বদেশীয় ব্যক্তি যেমন সহজে জান! যায়, তাহার পরিচয় ন' 
জানিলে তিনি স্বসম্পকীঁয় কি না তাহা তেমন জানা যাঁয় না । কিন্তু 
আপনাপন বংশাবলী অজ্ঞাত থাকিলে সেই সুখের পরিচয়ের সন্তাবন। 
কি? যদি আমি আপন প্রপিতামহের নাম অজ্ঞাত থাকি এবং আমার 
জ্ভাতিও তাহার প্রপিতামহের নাম অনবগত থাকেন, তবে উভয়ের যে 
এক প্রপিতামহ, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইবে ? দেখ, আমরা উভয়েই 
এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকাতে,আমাদের যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা 
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কিছুই জানিতে পার! গেল না, এবং পরম্পরের যে আনন্দ হইত 
অথবা কোন প্রয়োজন থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইত তাহা! ঘটিল না । 

শ্রেণী গাই গোত্র ইত্যাদিও বংশের পরিচয় বিশেষ। একরূপ 
নাম অনেকের থাকিতে পারে, সুতরাং শুদ্ধ পূর্বপুরুষের নামোল্পেখ 
হইলেই উভয়ই এক বংশোদ্ভুত কিনা, তাহা জানিতে পারা যাঁয় না। 
যদি নামের সঙ্গে গাই গোত্র ইত্যাদি মিলিয়া যায়, তবেই উভয় যে 
একের সন্তনি, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আমি দেখিয়াছি যে 
আমার গুরুজনের! প্রতিবেশী ভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরও পূর্বপুরুষের 
নাম কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ রাখিতেন। তাহাদের মধ্যে কোন যুব। 
অপরিচিত থাকিলে তাহার পিতার নাঁম জিজ্ঞান! করিতেন এবং ইহার 
উত্তর পাইবামাত্র তাহার পিতামহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে 
কতই সুখী করিতেন, এবং তাহার সুখে আপনারাও সুখী হইতেন। 
এক্ষণে আমরা সভ্যতাভিমানী হইয়! এইরূপ অনেক স্খে জলাঞ্জলি 
দিয়াছি। 


বিষ্ভারস্ত--গুকুমহা শয় 


তৎকালে প্র।য় সকল ভদ্র গ্রামেই একজন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা 
থাকিত। আমাদের গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় এক পাঠশালা ছিল। 
কিন্তু আঁমাদেব পাড়ায় ইহ1 ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। কেবল 
এইমাত্র স্মরণ হয়, যেন কিছুদিনের জন্য একবার একজন গুরুমহাশয় 
আমাদের বাটীতে ছিলেন। আমাদের বাটীর সকল বালকেই 
গুরুজনের অথবা তাহার কোন কর্মচারীর নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়। 
করিত। বোধ হয়, আমবা কর্তাদের সহিত কখন নীলকুগীতে কখন 
গোলাবাটীতে থাকিতাম বলিয়া! অথবা শৈশবাবস্থায়ই পারস্ত-ভাষায় 
শিক্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া গুকমহাশয়ের প্রয়োজন বোধ হইত না। 

তদানীন্তন গুরুমহাঁশয়দের যেরূপ বিগহিত আচরণ এবং শিক্ষা 
দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে 
বিশ্বাস্ত হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিস্বলভ কোন 
পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর 


৭ আত্ম-জীবনচরিত 


হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সব্বাে মসীরেখা 
এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত। 
আর “পড়ে পড়ে ল্যাখ, তুই বেট। বড় হারামজাদা” এইরূপ কর্কশধ্বনি 
মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। প্রথমে এই সকল দর্শনে 
ও শ্রবণে শিশুর কোমল হৃদয় কম্পিত হইতে থাঁকিত, তাহার পর বিষ্ঠা! 
আরম্ত হইলে নীরস ও কঠিন অঙ্ক অভ্যাসে মন দিতে হইত। ইহার 
উপর আবার. গুরুমহাশয়ের নির্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ব্যথিতহৃদয় 
করিত । কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশিয় 
কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষাবিবয় বুঝিতে 
না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটুক্তি প্রয়োগ করিতেন, এবং 
কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। 
কেহ কাহাকে গীড়। দিলে গীড়িত ব্যক্তি তাহার প্রতীকারের জন্ত 
আবত্মীয়ত্বজনের নিকট ক্রন্দন করে । আত্মীয়ের নিজে অক্ষম হইলে 
রাজসন্লিধানে উপস্থিত হয়। যদি রাঁজপদাতিকও কোন ব্যক্তিকে ধৃত 
করিয়। লইয়া য।ইতে থাকে, তাহাকে ও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লোক 
কখন কখন ধাবিত হয়, কিন্তু ছুর্ভাগ্য বালককে যখন বলবান্‌ ছাত্রগণ 
আকর্ষণ করিয়। লইয়া যাইত, তখন কেহই তাহার সহায় হইত ন।, বরং 
উৎসাহ প্রদান করিত। গুরুমহাঁশয় বালককে যতই পীড়ন করুন ন। 
কেন, গুরুজন তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেন না। সুতরাং 
ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যমন্বরূপ জ্ঞান করিত । কোন কোন বালক 
পাঠশালা হইতে পলায়নকালে ব্যান, সর্প, ভূত, প্রেত কিছুরই ভয় 
করিত না। 

আমার সমবয়ন্ স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরের চৌধুরী- 
দিগের বাটার পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন । এ পাঠশালার গুরুমহাশয় 
বদ্ধমান-অঞ্চল-নিবাসী এবং কায়স্থজাতীয় ছিলেন । তাহাকে যে বালক 
কিছু খাগ্দ্রব্য দিতে পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাঁকিতেন, এবং 
তাহার অন্থুপস্থিতি বা শিক্ষায় অমনোযোগ জন্য কোন শান্তি পাইতে 
হইত না। আমার এক সুচতুর বাল্যসখা তাহার পাঠশালার ছাত্র 
ছিলেন। তিনি কখন'কখন তাহার মাতুলালয়ে আসিয়া ২1৪ দিন 


তবর্গায় দেওয়ান কাহিকেয়চন্ত্র রায়ের 


থাঁকিতেন। প্রতিগমনকালে আমাদের এক প্রসিদ্ধ স্রমিষ্ট বিশ্ববৃক্ষ 
হইতে ছুই একটি বেল পাড়িয় গুরুমহাশয়ের নিকট গমন পূর্বক 
কহিতেন, মহাশয়! আপনার নিমিত্ত দুইটি উত্তম বেল আনিয়াছি। 
তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়! জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়েক দিন কেন 
আইস নাই? বালক উত্তর করিতেন, মামার বাটা যাইয়া আমার 
জ্বর হইয়াছিল । ইনি যখনই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে 
গুরুমহাশয়ের রাগের শাস্তি করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত 
হয়েন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক পিস্তুত ভ্রাতা ভালরূপ 
শিক্ষা না করাতে সব্ধদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে 
পলাইয়া আমাঁদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের দূতেরা 
গুপ্তভাবে আসিয়া তাহাঁকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত । কাহারও 
বাটীতে রক্ষা পাইবার অন্ুপায় দেখিয়া! একদা এক বারোওয়ারী-ঘরে 
মাচার উপর অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা 
শীতকালে মাগে অড়হরের ক্ষেত্রমধ্যে রজনী যাপন করেন। এ 
গুরুমহাঁশয় চৌধুরী-বাঁটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত 
করেন যে, তাহার চিহ্ন তাহার যৌবনাবস্থা পর্যন্ত ছিল। 


ছিত্ভীম্ম শন্তিস্ছ্েদক 
বয়স ৫ হইতে ১২ বগুসর 


তৎকালে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত আট দশ ক্রোশের বহির্দেশে 
ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা! ছিল নাঁ। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও 
কেরাণীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কর্্দ মফঃস্বলে দৃষ্ট হইত 
না; এবং এই সকল পদের বেতন বা মান অধিক ছিল না। দেশের 
সমস্ত জেলার রাঁজকাধ্য পারস্য ভাষায় নির্বাহ হইত। সে সকল 
পদের বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত, এবং 
পদেরও গৌরব বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফস্বলের প্রধান 
পরিবারের আপন আপন সন্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া 
পারন্ত বিচ্যা শিক্ষা দিতেন । 


১ আত্ম-জীবনচরিত 


অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্ারন্ত হয়। প্রথমতঃ একজন 
হিন্দুস্থানীয় লাল! শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তিন টাকা বেতন 
পাইতেন ও বাঁটীতে আহারাঁদি করিতেন । আমি ও আমার পিতৃব্য- 
পুজ মধুস্দন রায় তাহার নিকট পাঠারভ্ত করি। মধুস্দনকে আমি 
মধ্যম দাদা বলিয়! ডাঁকিতাঁম, এবং এক্ষণেও বলিয়া থাকি । কিয়ৎ- 
কালানস্তর শিক্ষকের স্বরাসক্তি-দৌষ প্রকাশ হইল। তৎকালে 
আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুত 
বা বিক্রীত হইত না। 

তিনি প্রত্যহই মধ্যাচ্ছে এ বাজার হইতে ম্পাঁন করিয়া যাইিতেন, 
এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন । এ কারণে 
গুরুজনেরা তাহাকে বিদায় করিয়া! এক মুসলমানকে তাহার স্থানে 
নিযুক্ত করিলেন । 

এ ওক্তাদের পাঁন-দোঁষ ছিল না বটে, কিন্ত বিষম দোঁধান্তর প্রকাশ 
হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা 
বেতন পাইতেন। এবং ভাগীঁর হইতে কোন কোন খাগ্দ্রব্য 
আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাহার সন্তোষ সাধন করিতে 
পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে 
সন্তষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। নিবারণ রায় নামক একটি 
প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাগী ছিলেন। তাহার উপনয়ন 
উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসাঁরে মধ্যম দাদার ও এ বালকের সহিত 
পরামর্শ স্থির হয় যে, উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম 
দাঁদার দ্বারা ৫২ টাঁক? ওস্তাদের নিকট পাঠাইবেন । নির্ধারিত দিবসে 
মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিলেন যে, বাক্সের চাবি পিতার 
নিকট আছে । দাঁদামহাশয আপন চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া টাকা 
আনিয়। ওক্তাদকে দিলেন । পরদিবস বালকের পিতা বাক্সের মধ্যে 
টাকার সংখ্য। ন্যুন দেখিয়া বালককে তাড়না করাতে, তিনি ইহার 
প্রকৃত অবস্থ। পিতাকে জ্ঞীপন করিলেন । পিত। আমাদের কর্তৃপক্ষকে 
বিদিত করিলেন ও মধ্যম দাদাও অপহরণ স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলেন । স্মৃতরাং.ওস্তাদকে দূরীভূত করা হইল । 
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তদনন্তর ক্রমান্বয়ে আর ছুই ওক্তাদ নিযুক্ত হন। তাহাদের দোঁষ- 
গুণের কথা স্মরণ নাই। প্রীতঃকাঁল অবধি বেল! দেড় প্রহর পধ্যস্ত 
ও তৃতীয় প্রহর হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ওস্তাঁদের গৃহে থাকিয়া 
পড়িতে হইত, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে একখানি পুস্তকেরও পাঠ 
সমাপ্ত হয় নাই। এই ছুই ওস্তাদ আপনারাই বিদায় হন, কি কর্তারা 
তাহাদিগকে বিদায় করেন, তাহা স্মরণ হয় না 

পঞ্চম ওস্তাঁদের সমর আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত হইলে, 
ব্রাহ্মণভোজনের জন্য নানাবিধ খাগ্ঘদ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওক্তাদের 
আর আনন্দের সীমা থাকিল না । মধ্যম দাদা ভাগ্ডার-গৃহের জানাল। 
দিয়া খাগ্দ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহ! ওস্তাদের গৃহে 
পৌছিয়! দিতাম। বিবাহের তিন চারি দিন পুর্বে এক রাত্রিতে 
ভাণ্ডার হইতে কোঁন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি 
প্রেরিত হইলাম । আমি দ্রব্জাতি সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম, 
ওস্তাদজি মহা-আঁনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন । 
আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, অগ্য আর পড়িতে হইবে না, 
তোমাদিগকে ছুটি দিলাম । ওত্তাদজিকে সদয় দেখিয়। বড়ই আনন্দিত 
হইলাম, কিন্তু তাহার এতাধিক সদয় হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না । বিবাহের পব তৃতীয় দিবসের প্রাতে মধ্যম দাদা কর্তী- 
দিগকে কহিলেন যে, “ওস্তাদজি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, (বিবাহের 
পরদিবস যখন পাত্রপাত্রীকষে বরণকরণার্থ সমারোহ হইবেক, তখন তুমি 
তোমার ভাইয়ের গল। হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া আমাকে আনিয়া দিবে ।) 
আমি ভয়ে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কথামত কাধ্য করিতে 
পারি নাই । কল্য রাত্রিতে তিনি আমাকে অত্যন্ত তাড়না করিয়াছেন । 
অগ্ঠ তাহার ঘরে যাইলেই কোন ছলে আমাকে গীড়ন করিবেন । 
অতএব তাহার ঘরে যাইয়া পড়িবার সাহস হইতেছে না1” এই 
বৃত্তান্ত শ্রবণে কর্তারা কি করিবেন ভাবিতেছেন ; এমত সময় ওস্তাদ 
আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে, “আমার ঘরের এঁটে 
সাফ করিয়াছি, তোমরা! আমার সঙ্গে আইস।৮” ওস্তাদের বাসের 
নিমিত্ত একখানি তৃণাচ্ছাদ্দিত গৃহ ছিল। তাহার একাংশে তিনি রন্ধন 
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ও ভোজন করিতেন, অপরাংশে একখানি কাষ্ঠীসনের উপর বসিয়! 
আমরা পড়িতাম। উভয়াংশের মধ্যে একটি সামান্য আবরণ ছিল। 
যে অংশে আমরা বসিতাম, তাহা উচ্ছিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না, 
সুতরাং আমার ঘরের এঁটে! সাফ করিয়াছি, তোমরা! আমার সঙ্গে 
আইস,_“শিবের মন্দিরে কে, আমি কলা খাই নাই” ;_-সেইরূপ 
অসঙ্গত কথাতে, মধ্যম দাদার বাক্য সত্য জ্ঞান হইল। ওস্তাদের 
এ কথা বলিবাঁর কোন প্রয়োজন ছিল ন]; যেহেতুক তৎকালে শুদ্ধা- 
শুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞান হয় নাই। যাহা হউক, 
ওস্তাদজি বিদায় হইলেন ; এবং আমরাও আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম। 

বোধ হয়, ১২৩৭ বঙ্গাব্দে উপরি উক্ত ঘটনা হইয়াছিল। এই 
বৎসর আমার উপনয়ন হয়। তখন আমার বয়স ১১ বংসর | ইদানীং 
যে যজ্ঞন্ুত্র যুবকেরা অশ্রদ্ধা বা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ত্যাগ 
করিতেছেন, সেই যজ্ঞসূত্রের জন্য তদানীন্তন বালকের! লালাধিত হইত, 
এবং অগ্ঠাপি অনেক বালক হইয়া থাকে । গতবর্ষে আমার উপ- 
নয়নের দিন স্থির হয়, কিন্তু তাহার পুর্বদিবম সন্ধ্যাগঞ্জন হওয়াতে 
উহা ঘটে নাই । এই ছূর্ঘটনাতে আমি কতই ছুঃখিত হইয়াছিলাম, 
এবং মাতাঠাকুরাণীকে, ক্রন্দন করিয়া কতই জ্বালাতন করিয়াছিলাম | 
এই উপলক্ষে আমার জন্য একজোড়। হরিদ্রাবর্ণের কার্পাসবন্ত্র আনীত 
হইয়াছিল । উপনয়ন না ঘটাতে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইল । এই 
বস্ত্র ফেরৎ দেওয়াতে আমার যতদূর ছুঃখ হইয়াছিল, বোধ হয়, 
ত্রাক্মণ হইতে না পারাতে তত ছুঃখ হয় নাই। 

আহা! দেশের কি ছুর্দশাই ঘটিয়াছে। পুর্স্গঠিত ভ্রব্য ভগ্ন 
হইল, অথচ তৎপরিবর্তে কোন উত্তম দ্রব্য পুননিম্মিত হইল না। 
অতি প্রাচীন কালে উপবীত না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হইত না 
বলিয়া বালককে উপবীত ধারণ করাইয়া উপযুক্ত গুরুসন্নিধানে প্রেরণ 
করা হইত, এবং বালক যথোচিত পাঠসমাঁপনান্তে পিতৃনিকেতনে 
প্রত্যাগত হইত। এ বিষয় বহুকালাবধি এ দেশস্থ লোকের 
চিন্তাতীত হইয়াছে । ইদানীং কেবল ত্রাঙ্গণ হইবার জন্য যজ্ঞপ্যাত্রের 
প্রয়োজন, ইহাই সকলের বোধ আছে । কিন্তু কি কি গুণযুক্ত হইলে 
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ব্রাহ্মণ নাম ধারণের উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহার বিচার-চক্ষ এককালে 
অন্ধ হইয়াছে। পুর্বকাঁলের জ্ঞানলাভের জন্য যে উপনয়নের 
প্রয়োজন হইত, তাহা এই কালে কেবল ঠাকুরপুজা! করিবার ও 
ফলাহার লাভের নিমিত্ত হইয়াছে । যাহা হউক, স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে 
উঠিলে বালকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ উপবীত হইলে 
ব্রা্ষণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিব, এই ভাবিয়া, বালকের হৃদয়ে 
আহ্লাদ উপস্থিত হইয়া থাকে । কর্তাদের মুসলমান শিক্ষকের প্রতি 
অশ্রদ্ধা জন্মিবাতে, একজন কায়স্থজাতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন । 
তিনি অতি শাস্তত্ভাব ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি সতত সদয় 
থাকিতেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। তাহার কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত 
আমাকে কখন কখন কহিতেন যে, “তুমি অধিক ছুগ্ধ পান করিতে 
পাও বলিয়া এত গৌরাঙ্গ হইয়াছ, যদি আমি অন্ততঃ এক পোয়াও 
পাই, তথাপি গৌরবর্ণ হইতে পারি ।” এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকের 
নিকট যেরূপ শিক্ষা হইল, তাহা লেখা বাহুল্য । এক বৎসর পরেই 
তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত এক যোগ্যতর মুসলমান 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। যত দিন আমি বাঙ্গালা লেখাপড়া করিতাঁম, 
তত দিন প্রায়ই পিতার সহিত তাতিমা গ্রামের গোলাবাঁটীতে 
থাঁকিতাম। তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিতাঁম, অথচ তাহাকে না দেখিয়। 
থাঁকিতে পারিতাঁম না । যদি কখন আমাকে সঙ্গে না লইতেন, তবে 
নিরন্তর কাঁদিয়া মাতাঠাকুরাণীকে অস্থির করিয়। দিতাঁম। সুতরাং 
তিনি আমাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই গোলাবাটী 
অতি সমৃদ্ধিশীলী ছিল, এবং তথায় কুষিকার্যযও বাহুল্য পরিমাণে 
চলিত । 

পরের জ্যেষ্টতাত মহাশয় এই বিষয়ের তত্বাবধায়ক ছিলেন। 
তিনি রাঁজবাটীর আমিনী-পদে নিযুক্ত হইলে পিতাঠাকুর এই গোলা- 
বাটার কা'রবারের ও কৃধিকার্য্যের অভিভাবকতা করিতেন । মধ্যমতাঁত 
মহাশয় আমাদের শাকদহ ও ভগবাঁনপুর নামে যে ছুই দ্রপত্তনি 
তালুক ছিল ও তাহাতে যে নীলকুগী ছিল, তাহার তত্বাবধারণে নিযুক্ত 
থাঁকিতেন। 
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আমার পারস্তবিষ্ঠারস্ত করণের ছুই বৎসর পরে ওত্তাঁদের সহিত 
উক্ত কুঠীতে বৎসরের কিয়দংশ কাটাইতাম। বাটী থাকিলে পাছে 
কেবল খেল! করিয়া বেড়াই, এই জন্য আমাদিগকে কুগী লইয়া যাঁওয়! 
হইত। শ্রী ছুই তালুকে ইতর জাতি ব্যতীত ভদ্রলোকের বসতি 
ছিল না । সুতরাং প্রতিবাসী কোন বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইত না; 
দিবারাত্রি বন্দীর ন্যায় কুগীতে বদ্ধ থাঁকিতাম। পলদীবিলের উভয় 
পার্থে এই ছুই গ্রাম অবস্থিত। বিলের ধারে এই কুহঠী ছিল, এবং 
তাহার সম্মুখে এক বিস্তৃত মাঠ দৃষ্ট হইত। যখন বধাকালে এই 
স্্বিস্তৃত ক্ষেত্রে নবীন শ্যামল ধান্যবুক্ষরাজি শোভা পাইত ও যখন 
পবন-হিল্লোলে এই সকল নৃত্য করিতে থাকিত, তখন কি মনোহর 
সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইত। অথবা শীতকালে যখন এ মাঠ সর্ধপবৃক্ষসমূহে 
আচ্ছাদিত হইত, তখন কি আশ্চধ্য শৌভা ধারণ করিত। বোধ হইত, 
যেন সমস্ত ক্ষেত্রে স্বর্ণবুক্ষ রোপিত হইয়াছে । কিন্তু কি উত্তীলতরঙ্গ- 
মালাসঙ্কুল সাগর সম্গিধানে, কি অত্যুচ্চ শোভনীয় শৈলশূঙ্গে, কি 
বিশাল বৃক্ষ-পূর্ণ রমণীয় গহনকাননে, কি অমরাপুরীসম অতি মনোহর 
নগরে, কোন স্থানেই বন্দীর স্ুখান্থুভব হয় না। আমরা একে বালক, 
তাহাতে বন্দীর ন্যায় অবস্থিত, সুতরাং আমাদের এ সকল স্বাভাবিক 
সৌন্দর্য সন্দর্শনে স্ুখলাভ হইবার সন্তাবন। কি ছিল, আমর! বাল্য- 
সখাদের সহবাঁস-স্বখে বঞ্চিত হইয়া সর্বদাই অসুখে কাল যাপন 
করিতাম। কত দিনে আবার তাহাদের সঙ্গে স্রখ ভোগ করিব, 
ইহাই ভাবিয়া খ্রিয়মাঁণ থাকিতাম। একে পাঠ্যপুস্তক আমাদের 
বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য, তাহার উপর আবার শিক্ষকের অপ্রীতিকর ব্যবহার 
ছিল। সুতরাং যতক্ষণ ওস্তাদ সমীপে থাকিতাম, ততক্ষণ যে আমাদের 
কি কষ্টে যাইত তাহা! বর্ণনা করা যায় না। প্রথমে আমরা সেখ 
মসলহার্দন সাদীর রচিত পন্দনাম! ( উপদেশপুস্তক ) নামে নীতিগর্ভ 
পদ্পুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অকিক্ষুদ্র ও অতি সরল 
ভাষায় লিখিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর-বন্দনা, ২য় অধ্যায়ে 
আত্মোপদেশ, ৩য় অধ্যায়ে দয়ার মাহাত্ম্য, ৪র্থ অধ্যায়ে দানের গুণ, 
৫ম অধ্যায়ে কপণতার দোষ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নঅতার গুণ, ৭ম অধ্যায়ে 
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অহঙ্কারের দোষ, ৮ম অধ্যায়ে বিদ্ার মহিমা, ৯ম অধ্যায়ে মুঢ়- 
সঙ্গত্যাগ, ১০ম অধ্যায়ে সুবিচার, ১১শ অধ্যায়ে দৌরাজ্ম্ের নিন্দা, 
১২শ অধ্যায়ে সন্তোষের গুণ, ১৩শ অধ্যায়ে লোভের দোষ) ১৪শ 
অধ্যায়ে ঈশ্বরের বশ্ঠ থাকেন, ১৫শ অধ্যায়ে কৃতত্ভতা, ১৬শ অধ্যায়ে 
সত্যের মহিমা, ১৭শ অধ্যায়ে মিথ্যায় অযশ, ১৮শ অধ্যায়ে সংসারের 
অনিত্যতা, ১৯শ অধ্যায়ে সম্পদের অস্থায়িত্, এবং ২০শ অধ্যায়ে 
সংসারাসক্তির দমন কীত্তিত হইয়াছে । এই সকল উপদেশ অতি 
সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্ত বালকবুন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। 
এইরূপ সরল ভাষায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় 
বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনাম! পাঁরস্ত বালকগণের 
বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ 
কিরূপে হুদয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঁঠেই বা কি লাভ হইবে? কারণ 
তৎকালে কোন পারস্ত পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। 
উর্দ্‌-ভাষায় অর্থশিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দ- 
নামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল ন। ; কেবল তাহার আবৃত্তি 
করান হইত। যদি এই পুস্তিক। বাঙ্গাল! অর্থের সহিত পড়ান হইত, 
তাহা হইলে বালকের অবশ্যই কিছু উপকার পাইত। 

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে এ সাদীব ৰিরচিত 
গোলেস্ত1 অর্থাৎ গোলাপ-ফুল-কানন নামে গ্রন্থেব পাঠারন্ত হয়। 
এইখানি গদ্যে পছ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রতি অধ্যায়ে 
সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদশিত হইয়াছে। 

উপক্রমণিকার আরম্ত পারস্তরীত্যন্ুসারে প্রথমে ঈশ্বরের মহিম। 
বর্ণন, তৎপরে মহম্মদ ও পয়গন্বরের মাহাত্ম্য কথন, তদনস্তর স্বদেশের 
রাজার ষশঃ কীর্তন হইয়াছে । তাহার পর রচয়িতা এই গ্রন্থ-রচনার 
এইবপ কাঁরণ লিখিয়ীছেন যে, সংসারে লিপ্ত থাকিলে নানাবিধ পাপে 
মুগ্ধ হইতে হয়, অতএব নির্জনে বসিয়া কেবল ঈশ্বর-আরাধনাঁয় জীবন- 
যাপন করিব, একদা এই মনে ভাবিয়। গৃহাভ্যন্তরে পরমেশ্বরের চিন্তায় 
চিত্তার্পণ করিলাম । কিছু দিন পরে আমার এক পরম প্রিয়তর বান্ধব 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ভূত্যগণ তাহাকে অস্মদের 
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মানসিক অবস্থা ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করে। তিনি পূর্ববসখ্যের বলে 
তাহাদের নিষেধ না মানিয়া আমার সন্নিহিত হইলেন, এবং এইরূপ 
মিষ্ট ভৎসনা করিতে লাগিলেন যে, কেবল আক্মোপকার লাভে মন 
নিবিষ্ট করা তোমার ন্যায় পঞ্ডিতবরের উচিত হয় না। যাহাতে অন্টের 
উপকার হয় তদ্িষয়ে তোমার চিত্ত সংযোগ করা কর্তব্য। তোমার 
মৌন হইয়া থাকা কোনও মতেই বিধেয় হয় না। 
কহিবার শক্তি তব আছে হে এখন, 
আনন্দে কর্হ ভ্রাতা কথোপকথন । 
কল্য যবে যমদূত উপনীত হবে, 
কঠিন আদেশে তার বাক্যহীন রবে। 
বন্ধুর এই কথা শ্রবণে আমার যেন চক্ষুরুত্মীলন হইল। আমি 
তাহার হদয়-গত ভাবানুসারে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । এই 
গ্রন্থ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে রাজচরিত্র, ২য় অধ্যায়ে 
ফকিরের কর্তব্য, ৩য় অধ্যায়ে সন্তোষের উৎকর্ষ, ৪র্থ অধ্যায়ে মৌনাব- 
লম্বনের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে যৌবন ও প্রেম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃদ্ধাবস্থা, ৭ম 
অধ্যায়ে বিষ্ভাশিক্ষার গুণ, এবং ৮ম অধ্যায়ে জীবনযাপনের স্তুপ্রণালী 
অতি স্তুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে । প্রথমে আমরা এই গ্রান্থেরও 
আবৃত্তি করিতে থাকি । 
পরে এক অধ্যায় পাঠ হইলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দদ, 
ভাষায় ইহার অর্থসহিত অধ্যয়ন করিতে আরন্ত করি। ছুই অধ্যায় 
পঠিত হইলে এ গ্রস্থকর্তার বিরচিত বুস্ত! (সৌরভাধার ) নামে 
একখানি নীতিসার পগ্পুস্তকের পাঠারন্ত হয়। এই গ্রন্থস্চনার 
এইরূপ কারণ প্রদশিত হইয়াছে যে, আমি পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ 
করিয়াছি, এবং বনু ব্যক্তির সংসর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদেশ 
হইতে প্রত্যাগমনকালে আত্মীয়ন্বজনের নিমিত্ত কি মিষ্ট দ্রব্য লইয়া 
যাই, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়! দেখিলাম যে, বাক্যের অপেক্ষা 
কিছুই মিষ্টতর দ্রব্য নাই। অতএব তাহাদিগকে উপহার দিবার জন্য 
এই বুস্তাাগ্রন্থ রচনা করিলাম । | 
বুস্ত। দশ অধ্যায়ে বিভক্ত । ১ম অধ্যায়ে প্রজাপালনার্থে বিচার, 
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উদ্যোগ, বিবেচনা, প্রজার রক্ষা, ধন্মভয় ; ২য় অধ্যায়ে ধনবানের 
সুখসচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা ; ৩য় অধ্যায়ে স্বাভাবিক 
প্রেম ; ৪র্থ অধ্যায়ে বিনয় ; ৫ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ; ৬ষ্ঠ 
অধ্যায়ে সন্তোষ ; ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞানাজ্জন ; ৮ম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য জন্য 
কৃতজ্ঞতা ; ৯ম অধ্যায়ে অনুতাপ ও সৎপথাবলম্বন ; ১০ম অধ্যায়ে 
ঈশ্বরের উপাসনা । গোলের ন্যায় এই কয়েক অধ্যায়েও গল্প 
উপলক্ষে বিবিধ সছ্পদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

গোলেম্ত1 ও বুস্তণ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণীর 
পাঠোপযোগী ; তথাপি এই ছুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে 
বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্ত উর্দভাষায় অর্থ 
শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালক- 
গণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। 
কারণ, পারস্তের ন্যায় উর্দ,ভাষাঁও বালকের বোধগম্য হইত না । যাহা 
হউক, তৎকাঁলে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উ্দভীষায় তাহার অর্থ 
বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তপ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের 
প্রকৃতার্থ পাঠকের হদয়ঙ্গম হইল কি না তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য 
হইত নাঁ। এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাঁও 
তাহারা জ্ঞান করিতেন ন।। কতদিনে বালকের! এই ভাষায় রচন! 
করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন । 

বালকের! গুরুজনের নিকট যে কিছু উপদেশ পাইত, এবং তাহাদের 
যেরূপ আচার ব্যবহার দেখিত, তাহাই তাহাদের নীতিশিক্ষার প্রধান 
পুস্তক হইত। সুতরাং গুরুজনের দৃষ্টান্তের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ 
চরিত্রের স্থষ্টি ও স্থিতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত । এই কারণেই 
ততকালে, যে বালকের গুরুজন যেরূপ, সে সেইরূপ হইত । কোন 
কোন বিষয়ে তদানীন্তুন লোকের আচরণ দেবতার ন্টাঁয় প্রশংসনীয় ছিল, 
আবার কোন কোনি বিষয়ে তাহাদের চরিত্র প্রেতের হ্যায় দৃষণীয় দৃ্ট 
হইত । দেবভক্কি, পিতৃ মাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী সহ, অপত্য স্নেহ, 
প্রতিবাঁসী ভালবাসা, অতিথিসংকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে 
তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ, 
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ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দৌষাবহ বিষয়সকল তাহাদের বিবেচনায় 
যৎসামান্য পাঁপ বলিয়া বোধ হইত। 

গোলেস্তণ বা বস্তার কিয়দংশ পাঠ করণানম্তর আমি জামেজল 
কওয়ালিন, মতলুব এবং জোলেখা নামে গছ্য ও পদ্য পুস্তকসকল 
পড়িতে আরন্ত করিলাম । একজন স্থলেখক তাহার আত্মীয়স্বজনকে 
যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রথম পুস্তক তৎসমূহের সঙ্কলন। 
দ্বিতীয় পুস্তক প্রসিদ্ধ আবুয়ল ফজলের পিতা মুন্সী হাস্মিরের 
কতকগুলি পত্রের সংগ্রহ । পত্রের রচনাশিক্ষার জন্য প্রথমে এই ছুই 
পুস্তক পড়িবাঁর প্রয়োজন হইত । তৃতীয় পুস্তক জোলেখাঁতে রাজকন্যা 
জোলেখার ইউসফ নামে ( ইয়াকুবের পুত্র জোসেফ ) অদ্বিতীয় 
স্থন্দর পুরুষের প্রেমাভিলাষের উপাখ্যান আছে। নৃপনন্দিনী অষ্টম 
বর্ষে ইউসফকে স্বপ্ধে দেখিয়া পাগলিনী হন। রাজা নিয়োজিত 
উপায়সমূহ বিফল দেখিয়া শেষে তাহার পদে ্বর্ণ শৃঙ্খল দেন। 
ইউসফ পিতার প্রিয়তম হওয়াতে সহোদরেরা হিংসাপরবশ হইয়া 
তাহাকে কোন ছলে কেনান দেশের এক কুপের মধ্যে নিক্ষেপ 
করেন। | 

তথা হইতে কোন বণিক তাহাকে উদ্ধার করিয়! বিক্রয়ার্থ মিসর 
নগরে আইসে। তৎকালে জোলেরখা মিসরদেশাধিপতির রাজমন্ত্রী 
আজিজের পত্বী হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে ইউসফের রূপদর্শনে 
তাহাকে আপনার মনচোর বলিয়া স্থির করেন। এবং বনু মূল্য দিয়া 
ক্রয় করিয়া আনেন। তাহার সহচরীগণ তদীয় ক্রীতদাঁসের প্রতি 
অতিশয় অনুরাগিণী দেখিয়া! তাহাকে ভৎসনা করে। একারণে মন্ত্রীপত্রী 
একদা কৌশলক্রমে তাহাদিগের কয়েকজনকে এক এক লেবু দিয়া 
তৎসকল বানাইতে আদেশ দেন। তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত 
হইবামাত্র তিনি ইউসফকে তথায় আনেন। সহচরীরা তাহার অভূত- 
পূর্ব্ব রূপ দর্শনে এককালে মোহিতা হইয়া লেবু কাটিতে আপনাদের 
হস্ত ক্ষতবিক্ষত করে। যাহ! হউক, জোলেখা ইউসফকে যতই 
ভালবাসুন, আর যতই তাহার প্রেমীকাজি্ষণী হউন, ইউসফের ধর্ম 
অটল ছিল। রমণী মনোরথ পূরণে হতাশ হইয়া তাহাকে কোন 
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কৌশলে কারারুদ্ধ করেন। ইউসফ বনুকালের পর আপনার নির্দো- 
ধিতা প্রমাণপূর্ববক কারামুক্ত হইয়া মন্ত্রী আজিজের প্রিয়পাত্র হন, এবং 
তাহার মৃত্যুর পর মন্ত্রীপদ লাভ করেন। এদিকে জোলেরখ। প্রেমে 
হতাশা হইয়া কালে বৃদ্ধা, অন্ধ এবং ভিখারিণী হন। পরিশেষে 
কোন অলৌকিক ঘটনায় তিনি যৌবনদশা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া! ইউসফের 
ধর্মপত্ঠী হন। 

ক্রমশঃ আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বংসর হইল। পুর্বে বলিয়াছি, 
আমাদের কায়স্থ শিক্ষককে অনুপযুক্ত দেখিয়! কর্তার! পুনরায় মহম্মদীয় 
শিক্ষক একজনকে নিযুক্ত করেন। হহার গুণাগুণের বিষয় স্মরণ 
নাই। বোধ হয়, পুব্বতন ও্তাদগণ অপেক্ষা ভাল লোক ছিলেন। 
সে যাহা হউক, এক্ষণে মধ্যম দাদার বিবাহ হওয়াতে আমার বিষম 
বিপদ উপস্থিত হইল। তাহার ও আমার এক পাঠ ছিল। তিনি 
পাঠ্যপুস্তকের যে অংশ পড়িতেন, আমিও সেই অংশ তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম। স্মরণশক্তি তাহার যাদৃশ ছিল, আমার তাদৃশ 
ছিল না। শ্ুুতরাং পাঠের অনেকাশ আমার মনে থাকিত না। 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতাম বলিয়া ওস্তাদ আমার ভূল বুঝিতে 
পারিতেন না । তিনি শ্বশুরালয়ে গমন করিলে আমার গুণ প্রকাঁশ 
হইয়া বিড়ম্বনার সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া আমার মনে বিষম 
উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল । কি উপায়ে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইব, 
দিবারাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে এই স্থির 
করিলাম যে, গীড়ার ছল না করিলে এই দায় হইতে রক্ষা পাইব না । 
তাহার সম্ভাবিত গমনের পুর্বরাত্রিতে আমার শ্রীবার পশ্চান্তাগে 
দংশন-যন্ত্রণ হইতেছে, পিতাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলাম। তিনি 
আমার যন্ত্রণা যথার্থই হইতেছে ভাবিয়া ঘাড় টিপিতে লাগিলেন । 
যদিও তাহার টিপনিতে আমার বেদনা অনুভব হইতে লাগিল, 
তথাপি যেন যাতনার ন্যুনত! হইতেছে, এই ভাব প্রকাশার্থে আঃ! 
আঃ! করিতে লাঁগিলাম। রাত্রি অধিক হইলে নিদ্রা আসিয়া 
সকল চিন্তা ও যন্ত্রণার শাস্তি করিল। প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে 
পাঁছে বৈদ্চ আসিয়। আমার শরীরের প্রকৃতাঁবস্থা বুঝিতে পাঁরেন,__এই 
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ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈগ্রাজ আসিলেন এবং নাঁড়ীর চাঞ্চল্য 
হইয়াছে কহিলেন। ভাবিলাম, আজ ত বাঁচিলাম ; কল্য এরূপ গেলে 
আর কোনও চিন্তার বিষয় থাকিবে না । দিবসে অনশনে থাকিলাম। 
রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ ও শিরঃগীড়া ইত্যাদি জ্বরের অনেক লক্ষণ 
প্রকাশ হইল। বোধ হয় প্রগাট চিস্তায় ও অকারণ উপবাসে 
এই জ্বরের আবির্ভীব হইল। পরদিবস বৈদ্য আদিয়া কহিলেন, স্পষ্ট 
জ্বর হইয়াছে । লোকের জ্বর ত্যাগ হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, আমার 
জ্বর হওয়ার সেইরূপ আনন্দ হইল । রোগযস্ত্রণা, অনশন ও ওঁষধ- 
সেবন কষ্ট ইহার যে পরিণামফল হইবে, তাহা কিছুই মনে পড়িল 
না। উপস্থিত বিপদ হইতে যে রক্ষা পাইলাম, এই আনন্দরসে হৃদয় 
আর্দ্র হইতে লাগিল। তদানীন্তন সাধারণ বৈদ্ধদের মনে এই স্থির 
ছিল যে, শারীরিক অন্বচ্ছন্দতা না হইলে কেহ বৈদ্যকে হাত দেখায় 
না। সুতরাং কেহ কৃত্রিম অনুস্থভাব ধারণপুব্ধক তাহাদিগকে হাত 
দেখাইলেই তাহার! প্রায়ই কহিতেন যে, নাড়ীর কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য 
হইয়াছে, অদ্য আহার করিও না। বোধ হয়, তাহারা ভাবিতেন, 
একদিন অনাহারে থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না । কিন্তু যদি 
নাঁড়ীর চাঞ্চল্য না বলিয়া আহার করিতে বলি, আর পরে জ্বর হয়, 
তবে আমাকে মূর্খ চিকিৎসক কহিবে । 

আমাদের বৈছ্যের নাম নসিরাম দত্ত, এবং বাস কৃষ্জনগর | ইনি 

কবিরাজি এখানে একজন শ্ুবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া খ্যাত 

চিকিৎসা ছিলেন। ইনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্েহ 
করিতেন ও বাটীতে গীড়া না থাকিলেও প্রায়ই একবার আদসিতেন। 
সে সময়ে প্রথম দিবসে জরের কোন ইষধ দেওয়া হইত নাঁ। বিরেচক 
ওষধের ব্যবস্থা অতি বিরল ছিল। বিরেচক ওঁধধের ব্যবস্থার প্রায় 
প্রথাই ছিল না। পাকস্থলীর রস পরিপাকার্থ স্্ীলোকের! ইসুমূল, 
বিশ্ববুক্ষের ত্বক ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্য জল-সহিত পেষণ করিয়া 
সেবন করাইতেন। তৎপর দিবস হইতে পাঁচন দেওয়! হইত। যদি 
৩1৪ দ্রিবসের মধ্যে ইহাতেও জ্বর ত্যাগ না হইত তবে বৈদ্য কিঞ্চিৎ 
সামান্য গধধ দিতেন-। তাহাতে যদি প্রতিকার না হইত, তবে অষ্টাহ 
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পরে কিঞ্চিৎ বিশেষ ওষধের ব্যবস্থা হইত কিন্তু পাঁচনের ব্যবস্থা রহিত 
হইত নাঁ। যদি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে রোগের শান্তি না হইত, অথবা! 
অষ্টাহ পরে রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করিত, তবে বিষ প্রয়োগ 
করা হইত। পীড়ার অবস্থা অনুসারে কখন অষ্টাহ মধ্যেও বিষ 
প্রয়োগ করা হইত। যাবৎ জবর থাঁকিত, তাবৎকাল ক্ষুধা থাকিলে 
শু্ধ লাজ, পরে লাজান্ন, তৎপরে লাজমণ্ড, তৎপরে মুগের ডালের ঘুষ, 
মিষ্টান্নের মধ্যে বাতাস ও মিছরি বা চিনি দেওয়া হইত । পানীয়ের 
মধ্যে কেবল সিদ্ধ জল ছিল এবং তাহাও কখন বিল্বত্বক দিয়া সিদ্ধ 
কর! হইত। ক্ষুধায় ব৷ তৃষ্তায় নিতাস্ত কাতর না হইলে এরূপ পথ্য 
বা পানীয় দেওয়! হইত না । যে সকল চিকিৎসা আমি দেখিয়াছি 
এবং শুনিয়াছি তাহাই বর্ণন করিলাম । 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! প্রণালীর সহিত আমাদের বৈছের 
চিকিৎসায় অনেক বিষয়ে এঁক্য আছে । উপবাস, বধের পরিমাণ ও 
পথ্যের নিয়ম উভয় প্রণালীতে একরূপ, কেবল আমাদের পাঁচন বাড়তি 
ছিল। নানা রোগের নানাপ্রকার পাঁচন ব্যবস্থা হইত। গীড়ার 
ন্যনাধিস্যতানুসারে দশমূল চতুর্দশ অষ্টাদশ ইত্যাদি নানাবিধ পাঁচনের 
র্যবস্্া হইত। বিরেচন আবশ্তক হইলে আরকাদি পাঁচন দেওয়! 
হইত | চিকিৎসার প্রণালী যেরপই হউক, তৎকালে প্রায় অষ্টাহ মধ্যে 
জ্বর ত্যাগ হইত। কিন্তু পিপাসায় ও ক্ষুধায় যে কষ্ট বোধ হইত, তাহা 
ব্যক্ত করা যায় না। 

পশ্চাল্লিখিত ছুইটি বিষয়ে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালীন 
বৈদ্ভ চিকিৎসায় রোগীর কি কষ্ট হইত ও কত অনিষ্ট 
ঘটিত। প্রায় ৬০ কি ৭০ বৎসর পূর্বের্ব নবদ্ীপের 
রাজসংসারে ন্যায়পর্ধানন নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ 
বৈদ্য ছিলেন। একদা তাহার অতি প্রবল জ্বর হইয়া পিপাসায় প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হয়। তিনি ইচ্ছামত জলপান করিতে না পাইয়া মল- 
ত্যাগের ছল করিয়া পাইখানায় যান এবং সেখানে বসিয়। একটা 
গর্তের অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর জল একগাড়ু পান করেন। সে সময়ে 
তাহার হিতাহিত ব' ধর্্মজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। আর একটি এমন 


তৃষ্ণ-কণ্ট 


২১ আত্ম-জীবনচরিত 


শোচনীয় ব্যাপার ঘটে, যে তাহা অগ্ভাপি আমার স্মৃতিরূট হইলে 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার একটি ভগিনীর ও একটি 
ভাঁগিনেয়ীর এক সময়ে জ্বর হয়। শেষোক্তটির বয়স ৪ কি ৫ বংসর। 
সেটি একে ছূর্ভাগা কুলীন ছুহিতা, তাহার উপর আবার তিন 
ভাঁগিনেয়ের কনিষ্ঠী। ভাগিনেয় একে কুলীন পুক্র 
বলিয়া অতি আদরের ধন, তাহার উপর আবার তিন 
সহোদরের মধ্যে তিনি মাত্র জীবিত। সুতরাং সেইটির প্রতি সকলের 
অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবল জ্বর তাঁড়নায় অত্যন্ত তৃষ্ণা হওয়াতে 
বালিকা ক্রমাগত জল চাহিয়াঁছিল । কিন্তু শেষ রাত্রি বলিয়া কিছুমাত্র 
জল দেওয়া হয় নাই, প্রভাত হইলেও বৈগ্ের প্রতীক্ষায় জল দেওয়! 
হইল না। বেল! চারি দণ্ডের সময় বৈগ্ঠ পিতাম্বর কবিরাজ আসিয়। 
বালক বালিকার নাঁড়ী দেখিয়। ওষধ দিয়া গেলেন । বালা যতবারই 
জল চাহিল, ততবারেই ওষধ দিয়! জল দিতেছি প্রবোধ দেওয়া হইল । 
প্রথমে পুজ্রকে ওষধ সেবন করান হইল, তৎপরে কন্যার মুখে ওষধ 
দিতে যাইয়া দৃষ্ট হইল যে, তাহার গুষধ সেবনের শক্তি জন্মের মত 
রহিত হইয়াছে । আমি তৎকাঁলে তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম, এবং 
বালিকাও জল জল বলিতেছে, তাহাও শুনিতেছিলাম। সে সময় 
আমার বয়স ১৩ কি ১৪ বসর। তথাপি তাহার অবস্থা! বুঝিবার জন্য 
তাহার গাত্র স্পর্শ করিলাম এবং নাড়ী দেখিলাম । গাত্রের বিলক্ষণ 
উত্তাপ আছে, কিন্তু নাঁড়ী কিছুমাত্র বোধ হইল না। তৎকালে পিতা 
বা অগ্রজ মহাশয় কেহ তথায় ছিলেন না । সুতরাং আমিই তাহাকে 
লইয়া বাহিরে গমনপুর্বক বোধন বিন্ববুক্ষ তলায় ক্রোড়ে করিয়া 
বসিলাম। কিন্তু যতক্ষণ তাহার শরীরে উত্তাপ থাকিল, ততক্ষণ আমি 
তাহাকে ভূমিশায়ী করিতে পারিলাম না। বৈদ্য যখন তাহাকে 
দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার মৃত্যুর কোন পূর্ববলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, 
এবং তাহার পরেও অদ্ধঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবাঁর উপযুক্ত কোন 
উপদ্রব দেখা যায় নাই। কেবল জল জল যে শব্দ করিতেছিল, 
তাহাই রহিত হইয়াছিল । আমার বোধ হয় যে, মৃত্যুর ৫ মিনিট 
পূর্ব্বেও তাহাকে কিঞ্চিৎ ভুল দিলে আর এই ছুর্ঘটনা হইত না। ইটি 
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বালিকা না হইয়া যদি বালক হইত, তবে বোধ হয় যে, তাহার পিতা 
মাতার ও তাহাদের আত্মীয়ম্বজনের শোকের সীমা থাকিত না । ধন্তা 
কৌলীম্য ! তোমার অত্যাচারে বঙ্গের অধিকাঁশ প্রদেশে যে 
অস্বাভাবিক ও নৃশংস ব্যাপার ঘটিয়াছে ও অগ্ঠাপিও ঘটিতেছে, তাহ। 
কি মুসলমান, কি মহারাসীয়, কাহার দ্বারায় সম্পাদিত হয় নাই। 
এই ছুঃখাবহ ঘটনার মূল-দেশের লোকের বা বৈষ্টের মূর্খতা তত দূর 
নহে, যতদূর কৌলীম্তের। কারণ এটি যদি কুলীন বাল! ন! হইয়া 
কুলীন বালক হইত, তাহা হইলে তাহার যে প্রকার অসহা তৃষ্ণা 
হইয়াছিল, তাহাকেই আগ্রে গষধ দিয়! জল দেওয়া! হইত । 
চিকিৎসার দোষেই হউক, বা গীড়ার গতিক্রমেই হউক, আমার 
কৃত্রিমঅরে জ্বর ক্রমশঃ ভয়ানক আকার ধারণ করিল । অষ্টাদশ 
সঙ্কট দিবসে আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম, আমার পিতা 
ও মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাঁশয় আমার শয্যার উভয় পার্খে বসিয়া আছেন, 
এবং সজল নয়নে একপৃষ্টিতে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
বেলা ৪ দণ্ড আছে। জ্যেঠা মহাশয় পিতাকে বলিলেন যে “কোন 
ভয়ের বিষয় নাই, তুমি আহার করগে”। তৎকালে আমার মনের 
ভাব কিরূপ ছিল, তাহ! স্মরণ নাই; দ্বাবিংশ দিবসে অন্ন পথ্য পাইলাম। 
একে অতিশয় ছুর্ববল ছিলাম, তাহার উপর জ্বর আটকিয়! গেল, স্থুতরাং 
আমার পড়াশুন। আপাততঃ স্থগিত থাকিল। এত যে ক্রেশ পাইলাম 
ও পাইতে থাকিলাম, তথাপি কিছুমাত্র অনুতাঁপ বা ছুঃখ হইল না । 
হায়! সে সময় শিক্ষার কি ভয়াবহ বিকৃত প্রণালী ছিল। 
ভীষণ শিক্ষকের আলয়ে নী যাইবার নিমিত্ত মালয়ে যাইতে 
শিক্ষাপন্ধতি প্রস্তত হইয়াছিলাম। গুরুমহাঁশয় ও ওস্তাদজি, 
উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন 
প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিগ্ভা শিখাইবার রীতি ছিল, মকৃতবেও 
তেমনই বাঁলবুদ্ধির অগম্য পুস্তকসকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্তলেই 
ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় 
বিস্মৃত হইলে, অতি নির্দয়বপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে 
তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা! করিতেন, 
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এবং কেবলমাত্র গীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে 
প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তাহারা কি জন্যে শিক্ষায় বিমুখ থাকিত, তাহা'র 
প্রকৃত কারণ বুঝিতে একবারও চেষ্টা করিতেন না । শুনিয়াছি, গুরু- 
মহাশয়ের ভয়ে এক বালক খঙ্জুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল । 
গুরুমহাশয়ের কোন কোন পড়ুয়া! যাইয়া তাহাকে নামাইবার নিমিত্ত 
লোষ্টর প্রহার করিতে লাগিল। বালক নিরপায় দেখিয়৷ অতি কাতর- 
স্বরে কহিল, “হে ঈশ্বর! যদি তুমি খেজুরের কাটায় আমার চক্ষু 
ছুইটি অন্ধ করিয়! দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় যাইতে হয় না”। 
যে লেখাঁপড়! জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পধ্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষা- 
প্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২১৩ বৎসরের বালকেরাও 
প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাগ করিত । 


ভুভীক্ম পক্রিচ্ছেল্ 
বয়স ১৩ হইতে ১৬ বসর 

আমি ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলে সৌভাগ্যক্রমে আমার মাতুল 
মহাশয় আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন । তিনি পারস্ত ভাষায় 
অতি স্ুপপ্ডিত ছিলেন, ও শিক্ষাপ্রণালী স্রচারুরপে জানিতেন। 
তাঁহার উপদেশ প্রভাবে আমার শারীরিক ও মানসিক ভাবের অনেক 
পরিবর্তন হইল। আমি বাল্যাবধিপ্রীয় প্রতি বসরের কাত্তিক মাসে 
জ্বরাক্রান্ত হইয়া মাঘ মাস পধ্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতাম। তিনি আমার 
আহারের নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং যেরূপে পাঠে আমার 
মনোনিবেশ হয়, তাহার যত্ব করিতে লাগিলেন। অতি অকল্পকাল 
মধ্যে আমার সুস্থ ও সবল শরীর হইল, এবং পাঠেও বিলক্ষণ মন 
লাগিল। তিনিও গ্রন্থের অর্থ উর্দভাষায় অভ্যাস করাইতেন, কিন্ত 
অগ্রে তাহ। বঙ্গভাষায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন । জ্যেষ্ঠতাত 
মহাশয় একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়। দিয়া মধ্যম দাদাকে ও আমাকে 
পড়িতে ধলিতেন, বস্তুতঃ সে পুস্তকে আমার কোন অধিকার হইত না, 
মধ্যম দাদার নিকটেই থাঁকিত। মাতুল মহশিয় আমার এই অস্ুগম 
দেখিয়া ছুই একখানি পুস্তক লিখিয়৷ দিতেন। কিছুকালের মধ্যে 
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আমি বিশেষ শ্রম ও যত্বপুর্বক লিখিতে অভ্যাস করিয়া নিজেই পাঠ্য 
পুস্তকসকল নকল করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বিশেষ ফল 
লাভ হইল। লিখন পঠন উভয়েই আমার আয়ত্ত জন্মিল। মাতুল 
মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগির, সেকন্দরনাম? 
এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ 
পঠিত হইলে ক্রমশঃ বাহাবদানেশ, আল্লাসি জুরি, আসফি উর্ফি 
জাহির, হাফেজ এবং মোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত 
করেন। যে জময় দিল্লীব সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুজপৌজদিগের 
মধ্যে সাম্রাজ্য অধিকাঁবের জন্য যুদ্ধ হয়, সেই সময় আজিমস্মীনের 
পক্ষীয় একজন আমির আপন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে যে সকল পত্র 
লেখেন, তাহারই কতকগুলি পত্রের সঙ্কলনে ইয়ার মহম্মদ গ্রন্থ প্রস্তুত 
হয়। ইহাতে এ যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়, 
কিন্ত পাঠকগণ শুদ্ধ পত্রেব রচনা শিক্ষার নিমিত্ত ইহা পাঠ করিতেন । 
আওরঙ্গজেব যে সকল পত্র স্বীয় পুক্রপৌজ্র ও আত্মীয়ম্বজনকে 
লিখিয়াছিলেন, তাহরি মধ্যে কতকগুলি লিপি একত্র করিয়া, একজন 
সমাটেব পুর্ববনামে এই আলমগিব গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়াছেন। এই 
সকল পত্রে সম্রাটের চরিত্রের ও হৃদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 
এ পুস্তক রচন! শিক্ষার জন্য পঠিত হইত । 

সেকন্দরনাম1 পছ্ভকাব্য । ইহা! বীররসে পরিপূর্ণ । পারস্য সম্রাট 
দাঁরার সহিত সেকন্দবের যে যুদ্ধ ও সন্ধি হয়, তাহা অত্যুজ্জলরূপে 
বণিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকর্তী তাহাতে যথেষ্ট কাব্যশক্তি প্রকাশ 
কবিয়াছেন। ইহার রচয়িতার নাম সওনানা নেজামি। অন্যান্য 
ভাষার বীরকাব্য পাঠে যেরূপ উপকার ও আনন্দ লাভ হয়, ইহাঁতেও 
সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে। মিজান আরব্যভাষার ব্যাকরণের 
প্রথম ভাগ । 

বাহার দানেশ বৃহৎ গছ্কাব্য। একটি মূল উপন্যাসের বহু শাখা 
উপন্যাস যোজনা করিয়া আবব্য উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে । মূলোপন্তাঁসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে কোন রাজপুত্র 
এক তৃতী পক্ষীর বাঁচনিক অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক রাঁজকন্তার 
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কথা শ্রবণে তাহার প্রেমাকাজ্ষী হইয়! ক্ষিগুপ্রায় হন। রাজা 
প্রথমতঃ সছুপদেশ দ্বারা পুজের প্রেম রোগের শান্তি করণে প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেন। 

তাহাদের যত্ত্ব বিফল হইলে রাঁজকুমারকে নারীজাতির অসতীত্ব ও 
বিশ্বাসঘাতকত। প্রভৃতি নিন্দনীয় চরিত্রের উপাখ্যান শুনাইতে তাহার 
বয়স্তদিগকে আদেশ দেন। কিছুতেই উপকার না হওয়াতে, পরিশেষে 
রাজা উক্ত রাজকুমারীর পিতাকে রাজনন্দিনীর সহিত রাঁজপুজের 
বিবাহের প্রস্তাব করিয়। পত্র লেখেন। ইহাও নিক্ষল হইয়া! যায়। 
অবশেষে রাজতনয় সন্গ্যাসীর বেশে দেশত্যালী হন। উপরিউক্ত তুতী 
মাত্র তাহার সঙ্গী ছিল। এই পক্ষীর মন্ত্রণানুসারে বহুদিনের পর 
কোন সিন্ধৃতটস্থ নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক তাপসের কুটীরে উপনীত হন । 
তথায় একটি সাঁরসপক্ষী ছিল। সে রাজপুজ্রের ছঃখের বিবরণ শুনিয়া, 
কোন বিষয়ের আগ্যন্ত না জানিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল 
উৎপন্ন হয়, তদ্ধিষয়ক অনেকগুলি উপাখ্যান বলে । 

যাহা! হউক, বহু অলৌকিক ঘটনার পর রাঁজনন্দন রাজনন্দিনীর 
সমীপস্থ হন, এবং পুর্ণমনোরথ হইয়া রাজকুমারীর সহিত বাটা প্রত্যা- 
গমন করেন। মূল গল্প ও সাঁরস-বণিত গল্পনিচয় যেমন সুন্দর, 
নারীনিন্দার কাহিনীগুলি তেমনি জঘন্য । শেষোক্ত গল্পের ন্যায় অশ্লীল 
গল্প এই ভাষায় বা অন্য কোন ভাষার গ্রন্থে আছে কিন। সন্দেহস্থল । 
ইহা! বালকের পাঠ্যপুস্তক হওয়ার যোগ্য কোন মতেই নয় । 

আল্লাসি গ্রন্থে তিন অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে সম্রাট 

আল্লাসি আকবর ভিন্নদেশীয় কয়েক রাজাকে আপনার 

গ্রন্থের ম্শ সংসারের বিবরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মন্ত্রীদিগকে 
যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকখানি সঙ্কলিত আছে; 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবওল ফজলের অনেকগুলি পত্র আছে; তৃতীয় 
অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

উপরিউক্ত পত্রের মধ্যে আকবর যে ছুইখানি তুরাঁণদেশাধিপতিকে 
লেখেন, তাহাতে প্রকাশ আছে যে শেষোক্ত অধিপতি প্রথমোক্তকে 
লিখিয়াছিলেন যে, “আপনি বিধন্মী- হইয়াছেন, অতএব আপনার সহিত 
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আর কোন সম্বন্ধ রাখিবাঁর প্রয়োজন নাই” । আকবর ইহার উত্তর 
এই লিখেন যে, “আপনি আমার বিধন্মী হওয়ার কথা যাহা আমার 
শত্রুর নিকট শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ; লোকে কি না বলিয়! 
থাকে, তাহার! যখন ঈশ্বরকে জন্মবিশিষ্ট বলিয়াছে এবং মহম্মদকে 
কুহকী বলিয়াছে, তখন আমাকে নাস্তিক বলিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি? 
যাহ! হউক, যাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধির ছায়া মাত্র পড়িয়াছে, তাহাদের যে 
কথা প্রত্যয় হইবার নয়, তাহা আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ ও ঈশ্বরের 
প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তির বিশ্বীস্ত জ্ঞান হওয়া অতীব আক্ষেপের ও 
আশ্চ্যের বিষয়! আমি হিন্দুিগের মন্দিরসকল মস্জিদে পরিণত 
করিয়াছি, এবং যেখানে পৌন্তলিকদের শঙ্ঘধ্বনি হইতেছিল, সেখানে 
মুসলমানদিগের নোমাঁজের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করাইয়াছি”। 
অন্য মুসলমান রাজাদের কোপের ভয়ে অথবা তাহাদের সন্তোষের 
জন্য আকবর যাহাই লিখুন, তিনি মহম্মদীয় ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন 
না, তাহা উপরিউক্ত পত্রে কৈফিয়ৎ তলপ হওয়াতে বিলক্ষণরূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে। আর হিন্দুধর্শের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করুন বা না! 
করুন, তাহার প্রতি যে তাহার অশ্রদ্ধা ছিল না, তাহাও জানা 
গিয়াছে ; তবে এমন হইতে পারে যে, তাহার কোন ধন্মই ঈশ্বরের 
প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, তিনি হিন্দুধর্মের 
বিরোধী না থাকাতেই, এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় রাজা 
হইয়াছিলেন। যদি তাহার অধস্তন সমস্ত পুরুষের। তাহার প্রদশিত 
পথগাঁমী হইতেন, তবে আর তীহার বংশের এরূপ অবস্থা হইত না, 
আওরঙ্গজেবের হিন্দুধন্ম নিগীড়নেই তাহার বংশের অধঃপতনের মূল 
স্থাপন হইয়াছিল । 
আল্লামি গ্রন্থ পাঠের পর জন্ুরি ও তোগরা নামে যে ছুইখানি 
হাফেজ ও পুস্তক পাঠ করি, তাহাতে কি কি বিষয় বণিত আছে, 
১৬৪ তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। এই ছুইখানি 
9 গছ্যকাব্য এবং এই ছুইয়ের একখানিতে কাশ্মীরের 
রচনাপ্রণালী শোভাঁর অনেক বর্ণনা আছে, এইমাত্র স্মৃতিরূঢ হয়। 
এই পুস্তক পাঁঠেই আমি কাশ্মীর দর্শনের জন্য উৎসুক হই; ইহা 
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যথাস্থানে বিবৃত হইবে । আসফি উরফি জহির এবং হাফেজ পদ্চ গ্রন্থ। 
ইহাকে খণ্ডকাব্য বা গাঁথা বলা যাইতে পারে । কারণ, এইমকল 
গ্রান্থের, বিশেষতঃ আসফি ও হাঁফেজের অনেক কবিত। সঙ্গীতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । এইরপ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা 
ইংরেজী ভাষায় দৃষ্ট হয় না। এসকল গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ছুই 
হইতে সপ্তদশ সংখ্য। পধ্যন্ত কবিতা সচরাচর দেখা যায়। বোধ হয়, 
এজন্য কোনও পদ্ধতি নাই ; আর প্রত্যেক অধ্যায়ে এইরূপ অনেক 
পরিচ্ছেদ, বোধ হয়, ইহাঁও কোন নিয়মবদ্ধ নহে। প্রত্যেক 
পরিচ্ছেদের প্রথম কবিতার ছুই চরণের শেষে যে শব্দ থাকে, তাহা 
বাঙ্গাল! ভাষার মিত্রীক্ষর পয়ার ছন্দের ম্যায় পরস্পর মিল থাকে। 
কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাঁর ব! তাহার পরবন্তী কবিতার উভয় চরণের শেষে 
আর এরূপ এক্য থাকে না। কেবল প্রথম কবিতার শেষ শব্দের 
সহিত মিল থাকে; আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষ কবিতায় আমাদের 
পূর্বতন কবিগণের প্রথামত কবির নামের ভণিতা৷ দেওয়া হয়; এবং 
এইরূপ কতকগুলি পরিচ্ছেদে এক এক অধ্যায় সমাপ্ত হয়। আর 
বাঙ্গালা যেমন সব্বপ্রথম শব্দের আদিতে ক অক্ষর আরম্ভ করিয়া 
ক্ষ অক্ষরে শেষ হয়, সেইরূপ ইহার প্রথম অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের 
সকল কবিতার শেষে এই ভাষার ষে শব্দের শেষে আগ্ক্ষর অনেক 
থাকে, তাহাই দেওয় হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের 
সকল কবিতার অন্তিমে যে শব্দের শেষ “বে” আক্ষরে হয়, তাহাই 
দেওয়! হইয়া থাকে । এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল অক্ষরের কবিতা হইলে 
গ্রন্থ শেষ হয়। এইবুপ গ্রন্থের এক কবিতার ভাবের সহিত দ্বিতীয় বা 
তাহার পরবস্তী কোন কবিতার সম্বন্ধ নাই । 

প্রত্যেক কবিতারই স্বতন্ত্র ভাঁব। আর একটি দেখা যায় যে, 
এইরূপ সকল গ্রন্থের কবিতায় প্রেমভাঁব ভিন্ন প্রায় ভক্তিভাব নাই। 
আমাদের দেশের গ্রন্থে যেমন ঈশ্বরকে কখন মাতৃ সম্বোধন কখন পিতৃ 
সম্বোধন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রণালীর গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। 
প্রেমবিহবল নায়ক স্বীয় প্রাণাধিকা প্রণয়িণীর প্রতি যেরূপ প্রেম 
প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব এইসকল গ্রন্থে বিত হইয়াছে। ইহার 


ত্বর্গায় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ২৮ 


সকল স্থানেই ঈশ্বর প্রণয়িণী বলিয়া সন্বোধিত হইয়াছেন । বোধ হয়, 
মুসলমানদিগের মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, শ্রদ্ধাম্পদ ও 
ভক্তিভাজন গুরুজনের প্রতি ধিনি যতদূরই ভক্তি প্রকাশ করুন, কিন্তু 
রমণীপ্রেমে তিনি যত দূর মজিবেন, গুরুজনের ভক্তিতে ততদূরই কখন 
মজিবেন না; আর প্রেমের জন্য লোকে যেপ্রকাঁর পাগল হয়, ভক্তির 
জন্য সেপ্রকার হয় না। 

মনশব গ্রন্থ সেখ সাদির কৃত আরব্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগ। 
পারস্য ভাষার কোন ব্যাকরণ পুব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। এ 
ভাঁষা এতই সহজ যে, তাহ। পড়িবারও বিশেষ প্রয়োজন হইত না। 
বিন! ব্যাকরণে লেখাপড়া চলিত । ধাঁহার এ বিগ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভের 
ইচ্ছা হইত, তিনি আরব্য ব্যাকরণ পড়িতেন। আমাদের পাঠারন্তের 
কিঞ্চিৎ পুর্রে কোন সাহেবের আদেশান্ুপারে চাহার গোলজার নামে 
একখানি পারস্ত ব্যাকরণ প্রস্তত হয়। 

মাতুল মহাশয়ের আরও কয়েকজন ছাত্র হইয়াছিল। তাহাদের 
মধ্যে আমাদের ভাগিনেয় সম্পকীয় কাণ্তিকেয়চন্্র লাহিড়ীর সহিত 
আমার অত্যন্ত সৌহা্্য জন্মে । 

যদিও তৎকালে আমাদের সম্পত্তির অবনতি হইতেছিল, তথাপি 
কর্তারা অন্নদাঁনে কাতর হইতেন না । আমরা পুর্ব্বাহে বেলা তৃতীয় 
প্রহর হইতে সন্ধ্যা পত্্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত 
মাতুল সন্নিধানে পড়িতাম। তাহার পর আমি ও আর একজন ছাত্র 
রাত্রি তৃতীয় প্রহর পধ্যন্ত পাঠ করিতাম ও তদনস্তর পুজার কোঠাতেই 
শয়ন করিতাম। বৃহস্পতিবারে ও শুক্রবারে নৃতন পাঠ হইত না। 
বৃহস্পতিবারের বৈকাল হইতে শুক্রবারের পূর্বাহ্ণ পধ্যন্ত পাঠ 
এককালে নিষিদ্ধ ছিল। বৃহস্পতিবারের বৈকালে প্রায়ই আমরা 
কষ্জনগরে আসিতাম । 

এক বৎসর পরে আমাদের অবশিষ্ট বিভবের এককালে অবনতি 

আমাদের হইল। আমাদের যে ছুই দরপত্তনি তালুক ও 
অবস্থার অবনতি এক নীলের কুগী ছিল, তৎসমুদ্রয় লইবার মিমিত্ত 
খাল বোয়ালীয়ার নীলকুঠীর অধিকারী ফ্রান্সিস্‌ হ্যারিক জাহেব 
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আমাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। 
কিছুদিন পরে তাহার সহিত একটি হাঙ্গাম হইয়া এক ফৌজদারী 
মোকর্দমী উপস্থিত হইল, এবং ম্যাঁজিষ্রেট সাহেব তাহার স্বপক্ষ 
হওয়াতে পরিশেষে তালুক ও কুঠী নীলকরের নিকট বিক্রয় করিতে 
হইল। 
ছুঃসময় উপস্থিত হইলে যে বিবিধ বিপদ দেখা দেয়, আমাদের 
তৎকালীন অবস্থা তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টান্তস্থল। প্র সময় আমাদের 
বহুল নিষ্কর ভূমি যাহ! পুরষান্গুক্রমে সংসারের বহু সাহায্য করিতেছি, 
তাহা গবর্ণমেন্ট অসিদ্ধ বৃত্তি বলিয়া আত্মসাৎ করিলেন। দশ বারটি 
গোলাবাটীতে অনেক টাকার ধান্ত আছে, কর্তাদের এইরূপ বোধ 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, কতক ধান্য 
গোমস্তাগণ হরণ করিয়াছে, কতক অন্ধুপযুক্ত অধমর্ণকে খণ দেওয়াতে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবার অন্বপায় হইয়াছে। কর্তারা তালুক, কুী, ধান্য, 
বৃত্তি সকলেতেই এককালে বঞ্চিত হইলেন। যে যংকিঞ্চিৎ সম্পত্তি 
থাঁকিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নিব্বাহ করা৷ অতি কষ্টকর হইল । 
কর্তাদের তৎকালীন অবস্থা মনে পড়িলে অগ্ভাপি হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
ধাহারা দোল ছুর্গোৎসব নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া, কত বাহুল্য 
অতিথিসেবা, অকাতরে দান, আত্মীয়স্বজনের উপকার বাল্যকাঁলাবপ্ধি 
করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের আজ নিজের পারিবারিক 
প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পাদন করাও ছৃক্ষর হইল। প্রায় সকল হিন্দু 
পরিবারের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, যাবৎ অবস্থা উন্নত থাকে, তাবৎ 
পরিবারগণের মধ্যে বিলক্ষণ সুহ্ধন্ভাব থাকে, কিস্তু যেই অবস্থা অবনত 
হইতে আরন্ত হয়, অমনই কলহ উপস্থিত হইয়া বিচ্ছেদের সত্রপাত 
করে। 
বাঁটার গৃহিণী! এই বিচ্ছেদের প্রধান প্রবর্তক হন। কর্তাদের 
হিন্দ মধ্যে যতই স্নেহ ভাব থাঁকুক, কর্রীরা ইচ্ছা করিলেই 
পরিবারগণের গৃহ ভাঙ্গিতে পারেন। বিশেষতঃ যেখানে সকল 
বিচ্ছেদের কারণ সহোদরের উপার্জন-ক্ষমতা সমান নয়, সেখানে 
অবিলম্বেই গৃহ-বিচ্ছেদের আগমন হয়। উপার্জনক্ষম ব্যক্তির গৃহিণী 
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ভাবেন যে, স্বামী এত পরিশ্রম করিয়া ধন আহরণ করিবেন, আর 
তাহার ভ্রাতারা বসিয়া খাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নয়। তিনি 
প্রথমে পতির ভ্রাতৃপত্রীদের সহিত অকারণ কলহ করিতে আরম্ত 
করেন, ও মন্মীস্তিক কথাসকল কহিতে থাকেন। ক্রমশঃ ভ্রাতৃ- 
পত্রীরাও নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়া ভাবেন যে এ যন্ত্রণা অপেক্ষা 
ভিক্ষোপজীবী হওয়াও ভাল। সহোদরগণ পরিশেষে কক্রাদের 
উত্তেজনায় পৃথক্‌ হইতে প্রবৃত্ত হন। 

পুবের বলিয়াছি, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় রাজবাটীতে কর্্দ করিতেন। 
এবং মধ্যমতাত মহাশয় তালুকের ও কুঠীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। 
সুতরাং তাহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন ছিল। পিতাঠাকুর প্রায়ই 
বাটীতে থাকিতেন, সুতরাং তাহার হস্তে ধনাগমের কোন সম্ভাবন। 
ছিল না। আবার তাহারই পরিবার সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। 
পুর্বে বলিয়াছি যে, এক পুজ্র ও তিন কন্যার পর আমার জন্ম হয়। 
আমার পরে পিতার আর পাঁচ কন্তা জন্মে। ইহার মধ্যে তিনটার 
শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হয়। অগ্রজের ও জ্যেষ্ঠা তিন ভগ্নীর বিবাহ 
হইয়াছিল। ভগ্নীপতি তিনজনই প্রায় আমাদের বাটীতে থাকিতেন। 
তদ্যতীত তাহাদের আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের অন্যান্য কুটুম্ব 
মধ্যে মধ্যে আসিতেন। সুতরাং এক বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল। পিতা 
বহু কষ্টে এই সংসার চালাইতে লাগিলেন । যেদিন নিত্য ব্যয় নিম্পাদনে 
অসমর্থ হইতেন, সেদিন মাতাঠাকুরাণী কোন দ্রব্য বন্ধক ব' বিক্রয় 
করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন । 

এই কষ্টের উপর আর এক কষ্ট উপস্থিত হইল। আমার 
অবিবাহিতা ছুই ভগ্মীর বিবাহকাল উপস্থিত হওয়াতে পিতাগাকুর 
অত্যন্ত চিন্তীযুক্ত হইলেন। বনুকালাবধি তাহার পূর্বপুরুষের কোন 
কন্যা শ্রোত্রিয়ে সন্প্রদান হয় নাই। তথাপি মাতাঠাকুরাণী তাহার 
কন্যাদ্বয়কে কোন ছুই ধনবান কাপ বা শ্রোত্রিয় স্ুপাত্রের সহিত 
বিবাহ দিবার গাঁঢ় ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীকে কোন মতেই 
সম্মত করিতে পারিলেন না । 

বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন হইলে দেশের যে কতপ্রকার অমঙ্গল 
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ঘটে, তাহ! বর্ণনা হয় না। আমাদের প্রচলিত কুলীনের নিয়ম যদিও 
নিতান্ত ভ্রমমূলক, তথাপি তাহার উদ্ভাবন বোধ হয় 
মঙ্গল কামনায় হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন থাকিতে 
বর্তমান কুলীনদের ব্যবহারদর্শনে স্বদেশীয় রাঁজা অবশ্যই ইহার 
সদ্বিধান করিতেন। সহস্র দোষে দোষী হইলেও শুদ্ধ কুলীনসন্তান 
বলিয়া যে কাহারও কৌলীন্-মর্ধ্যাদা অটল থাকিবে, ইহা কখনই 
ঘটিত না। বঙ্গবাসিগণ বহুকাল হইতে আপনাদের হিতাহিত চিন্তা 
করণে অক্ষম হইয়াছে, এবং রাজাজ্ঞাঁও ব্যবহার ধন্ম বোধ হইয়! 
আসিতেছে । সুতরাং সেন রাজাদের আদেশ ও তাহার পোষক ব্যবহার 
শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষাও মান্য হইয়া রহিয়াছে। পূর্বকালীন লোক 
কৌলীন্-মর্ধ্যাদীকে সাংসারিক সম্মানের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 
শ্রোত্রিয় শ্রীমান বিদ্বান সচ্চরিত্র রাজপুজ্রকেও কন্তা দান না করিয়া 
কদাকার মূর্খ অসচ্চরিত্র দরিদ্র কুলীনপুজকেও দান করিতে ব্যস্ত 
হইতেন। পিতাঠাকুর অতি শান্তন্বভাব ও দয়ার্্রচিত্ত ছিলেন । তাহার 
বিবাহিতা তিন কন্তাঁর সন্তান হইল, তবু গৃহিণীরা স্বাধীন হইতে 
পারিলেন না। বাপের বাটী পরাধীন থাকিয়া দিনযাপন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এ সকল ছৃর্দশা দ্রেখিয়াও এবং তাহাদের মনোছ্‌ঃখ 
জানিয়াও তিনি আপনার ভ্রান্তিমূলক পূর্ববস-স্কীর ত্যাগে সমর্থ 
হইলেন না । 

গুরুজনেরা সেকালের লোক ছিলেন । তাহাদের ত এরূপ ভ্রান্তি 
হইতে পারে । কিন্ত ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা! যে এরূপ কৌলীন্যাভি- 
মানী হন, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? হহারা 
পূর্ববকালীন কুলীনের ন্যায় কৌলীন্যের দোহাই দিয়া কিনা করিতেছেন? 
ইহারাঁও কুলীন ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের পুজরকে কন্তা দিতে পরাজ্জুখ 
রহিয়াছিলেন । পুক্রের বিবাহে কন্টাকর্তীর নিকট বথাসাধ্য ধন লইতে- 
ছেন, এবং বৈবাহিক বা শ্বশুরের নিকট নান! বিষয়ের দাওয়া করিতেছেন । 
আর তৎসমুদায় লব্ধ না হইলে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেছেন। পুর্বব- 
কালীন কুলীনদের ন্যায় ইহাদেরও সকল নীচ স্পৃহাই বলবতী রহিয়াছে । 
ইহা দেখিয়া! যুগপৎ বিস্ময় ও ছুঃখ উপস্থিত হয়। একদা মাতুলমহাশয় 


কৌলীন্ত-প্রথা 
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পিতাঠাকুরকে কহিলেন যে, তোমাদের অবনতি এক্ষণও প্রকাশ হয় 
নাই। কিঞ্চিৎ ধন হইলেই কুলীন পাত্র মিলিবে, কিন্তু তোমাদের 
অবস্থা সকলের গোচর হইলে কন্যা পাওয়৷ ছৃষ্ষর হইবে ৷ তখন আমার 
বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে । মাতুলের কথা কতদূর স্যায় বা অন্ঠায়, 
কিছুই বিবেচনা না করিয়া বড়ই আহ্লাঁদিত হইলাম । যদিও তখন 
আমি পারস্তভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, এবং ইংরাঁজী ভাষা 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি উপার্জন করিয়! সংসারের সাহায্য 
করি, এরূপ ক্ষমতা আমার হয় নাই । এ সময় বিবাহ হইলে ধনাভাব- 
বশতঃ পিতার আরও কষ্ট হইবে, ইহা একবারও মনে হইল না। 
কিরূপেই বা হইবে? তৎকালে আমাদের অপেক্ষাও ছুরবস্থাঁপন্ন 
বালকনৃন্রের বিবাহ চতুর্দিকে দেখিতেছিলাম ! বাল্যবিবাহের ইচ্টানিষ্ট 
কিছুই জানিতাম না; তদ্ধিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম 
না এবং সকলকেই বালকবালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম । 
আমার বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ হইতে লাগিল । 
এক্ষণে যেমন অগ্রে কন্যাটির সৌন্দর্য্য দেখিতে হয় ও 
পরে তাহার কুল শীল জানিতে হয়, সেরূপ প্রথা সেকালে ছিল না । 
সে সময়ে প্রথমে কন্যার পিতৃ মাতৃ উভয় কুল নির্দোষ কি না, তাহা 
পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে জীনিতেন। যদি সে বিষয়ে কোন দৌব দৃষ্ট না হইত, 
তবে কন্তা সুন্দরী কি না, দেখিতেন। উৎকৃষ্ট কুলোভুতা কন্যা শ্রীমতী 
না হইলেও তিনি সাদরে গৃহীতা হইতেন। কিন্তু দোষসংযুক্ত বংশের 
কন্া, রূপে ভূবনমোহিনী হইলেও তিনি কোন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের গৃহে 
আঁদৃতা। হইতেন না । কন্যপিক্ষীয় গুরুজনেরাও এরপ প্রণালীতে পাত্র 
স্থির করিতেন । 

বিশেষ বিবেচনা করিলে এ রীতি উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই । 
যেহেতু বালকবালিকার অপক্ক চরিত্র দেখিয়া, অথবা তাহাদের 
পিতামাতার ব্যবহার দর্শন করিয়া, তাহাদের ভাবী চরিত্রের বিষয় স্থির 
করা যায় না । অধিকাংশ সন্তান জনকজননীর দোষগুণের অধিকারী ও 
অধিকারিণী হয় বটে, কিন্তু কখন কখন দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন সন্তান 
পিতামহের বা মাতামহের দৌষগুণও পাইয়া থাকে। 


বিবাহ 
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এই হেতু পুর্বতন ভদ্রবংশোদ্তব লোকের! পাত্র ও পাত্রীর তিন 
চারি পুরুষের পরিচয় লইয়! সম্বন্ধ স্থির করিতেন। এই প্রথান্ুসারে 
বিবাহ স্থির করিলেই যে আশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, এরূপও 
নয়। তবে যতদূর দেখা যাইতে পারে, ততদূর চেষ্টা করা হইত। 
আমার ভাবী স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও তাহার জনকজননীর বংশ দেখিয়! 
আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। 

যদিও পাত্রপাত্রীর পূর্বব পুর্ব পুরুষের কুলশীল দেখিবার পদ্ধতি 
ছিল, কিন্ত বধিত কালের সকলেই এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির তাৎপর্য্য 
ভালরূপে জানিতেন না৷ এবং সন্তানে পূর্বপুরুষের দোষগুণ বর্তেত_ 
ইহার কারণও বিশেষরূপে বুঝিতেন না। সুতরাং তাহাদের পুর্ব্ব- 
পুরুষের স্বভাবের ও ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা 
করিতেন না। তাহাদের বংশে কুলকাধ্য হইয়াছে কিনা ও যদি হইয়। 
থাকে, তবে কয় পুরুষে হইয়াছে, এবং তাহাদের নিকট সম্বন্ধীয়দিগের 
বংশে এরূপ আছে কি না, ইহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইতেন। 
তাহাদের আচারব্যবহার ধন্মসঙ্গত ও শান্ত্রানুমোদিত কি না, তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না । আমাদের পূর্বাঞ্চলের বারেন্দ্র শ্রেণীর 
মধ্যেও এমন কোঁন কোন কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন যে, তাহারা 
জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি করিতেন। কিন্তু তথাপি তাহাদের পদগৌরব 
বিনষ্ট হইত না। সকলে এ বিষয় যেন শুনিয়াও শুনিতেন না, 
জনিয়াও জানিতেন না। ন্ুতরাং অধিকাংশস্থলে কৌলীন্ত- 
সংস্রবের পরিমাঁণ দেখিয়াই বংশের গৌরব বা অগৌরব অবধারিত 
হইত। 

হায়! প্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা বঙ্গের কতই অমঙ্গলের কারণ 
হইয়াছে । আলোককে অন্ধকার দেখাইতেছে, এবং অন্ধকারকে 
আলোক দর্শন করাইতেছে। অতি সচ্চরিত্র বিশিষ্ট সিদ্ধ বা কষ্ট 
শ্রোত্রিয়ও বংশে অনাদূত হইতেছে, এবং যৎসামান্য জঘন্য ছুশ্চরিত্রান্থিত 
কুলীন বংশ অতীব সমাদর পাইতেছে। এমন কি, ইহা ধর্মের ও 
শাস্ত্রের জ্যোতি তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং ধীমান সদ্বিদ্ধানের জ্ঞান- 
চক্ষুতেও ধূলি দিতেছে । 


৫ 


খ্ৰ্গয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৩৪ 


আমার তৎকালীন ভাবী শ্বশুর (১) আমাদের একজন জ্ঞাতির 
সহিত ছৃহিতাঁর বিবাহ স্থির করিতে আসিয়া আমাকে দেখেন, এবং বাটী 
প্রত্যাগত হইয়া আমাঁকে কন্যা-সম্প্রাদান করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । 
জ্ঞাতিপক্ষের ঘটক ইহ! শুনিতে পাইয়া তাহাকে ও তাহার শ্ত্রী-পরিবার- 
দিগকে কহে যে, তাহাদের (অর্থাৎ আমাদের ) অম্পত্তি দৃষ্ট হইতেছে 
বটে, কিন্তু ১৪1১৫ সহস্র টাকা খণ আছে। যাহাঁকে সাদাসিদা লোক 
কহে, ভাবী শ্বশুর সেইরূপ ছিলেন । তিনি উত্তর করেন যে, ধাহাকে 
লোকে এত টাকা কর্জ দিয়াছে, তিনি কখনই নির্ধন নন। অতএব 
আমি তাহাঁরই ঘরে কন্যা দিব । 

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্বে তৎকালে পাত্রীর পক্ষের 
লোক আসিয়! শ্রোত্রীয় পাত্রের বিগ্ভার পরীক্ষা করিত। 

সে সময় এ অঞ্চলে ইংরাঁজী বিদ্যার শিক্ষ। প্রায়ই হইত না, এবং 
পারন্ত বিষ্ভার চর্চচাও অধিক ছিল না। বঙ্গভাষায় একখানি পত্র 
লিখিতে ও দুই একটি অঙ্ক কফিতে পারিলেই পাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত ! 
সুতরাং যখন পারন্যভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন আর 
আমার পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? বোধকরি এই বিবেচনায় 
আমার পরীক্ষা দিতে হইল না। একবারেই কন্ঠাপক্ষীয় একজন 
আসিয়া বিবাহের পত্র করিয়! যাইলেন। 

কিছুদিন পরে আমার বিবাহের উদ্ভোগ হইতে লাগিল। আমার 
অগ্রজের ও মধ্যম দীদার বিবাহে যে সমৃদ্ধি ও সমারোহ হইয়াছিল, 
তাহার চতুর্থাংশের একাংশও হইল না, এ কারণ মনোমধ্যে যদিও ছুঃখ 
হইতেছিল, তথাঁপি যখন বাহকের! বিবাহের পালকি স্বন্ধে করিল, 
সম্মুখে ও পার্থে আলোকরাজি নয়নগোচর হইল, এবং রোশনচৌকির 
স্থমধুর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন হৃদয়ে অনিব্রচনীয় 
ভাবের উদয় হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, এবং বৌধ হইল, 
যেন এত সুখ আর কখন হয় নাই। আর এই পরিণয়বৃক্ষে 
যে কত সুমধুর ফলফুলই ফলিবে, এই চিন্তায় মন যেন বিহ্বল হইল । 
আহা! মানবজাতি কি অদূরদর্শী। কতই আশা করে ও কতই 


উস পিপি এ পাশ তি সপাক্া 


(১) ইনি মহাপ্রভু চৈতন্ের সহযোগী অদ্ৈতপ্র প্রভুর ব বংশোদুত 


৩৫ আত্ম-জীবনচরিত 


নিরাশ হয়। কত দেখে ও শুনে, তথাপি আপনার সময়ে সমস্ত বিস্মৃত 
হইয়া যায়। যে বিষয়ে কত শত লোককে অস্তখী হইতে দেখিয়াছে, 
সেই বিষয়ে আপনি ন্ুুখী হইব, মনে করে। অন্যকে পরামর্শ দিবার 
সময় বিজ্ঞবর হন, কিন্তু নিজের সময় গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকেন। এই 
পরিণয়-কুণ্ড হইতে অমৃত ন! উঠিয়া গরলও উখিত হইতে পারে, 
এ সন্দেহ আমার মনে একবারও স্থান পাইল না। বরং বোধ হইল, 
যেন সংসারের সারপদার্থ পাইলাম, এবং জীবনের সার্থকতা লাভ 
করিলাম । 

বিবাহের এক বৎসর পরে জামাই-ষণ্টী উপলক্ষে আমি একবার 
শ্বশুরালয়ে যাই, এবং অগ্টাহ যাপন করি। এই কয়েক দিন আমার 
এতই সুখে যায় যে, দিবারাত্রি কোথায় দিয়া গিয়াছিল তাহা জানিতে 
পারি নাই। আমার স্ত্রীর বাল্যসখীরা অরুণোদয় হইতে রজনী 
দ্বিপ্রহর পধ্যন্ত কখন আমার নিকট থাঁকিতেন, কখন আমার নিমিত্ত 
নানাবিধ খাগ্ প্রস্তত করিতেন। তাহাদের মধ্যে 
আমার পত্বীর ভগ্নীসম্পকীঁয় তিনজন ও ভ্রাতৃজায়া- 
সম্পকীঁয় একজন ছিলেন। সে সময় তাহার ভগ্মীদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ 
কি ত্রয়োদশ এবং ভ্রাতৃবধূর বয়স চতুর্দশ কি পঞ্চদশ । প্রায় প্রতি 
বৈকালেই আরও অনেক প্রতিবাসিনী বালিকা ও যুবতী আসিয়। 
আমার সহিত হাস্যপরিহাস করিতেন। 

আমার শ্বশুরবাটীতে শয়নের ভাল স্থান না৷ থাকাতে রাত্রিতে 
উপরিউক্ত ভ্রাতৃজায়ার নিকেতনে আমার শয্যা প্রস্তুত হইত। 

মধুরালাপে তৎকালে তাহার স্বামী ও শাশুড়ী প্রভৃতি কেহই 

স্বথ-যামিনী বাঁটীতে ছিলেন না। রাত্রিতে আমি শ্বশুরবাটীতে 
আহার সমাপন করিয়া তাহাদের বাটীতে যাইতাম। আমার স্ত্রী ও 
তাহার ভগ্রীরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইতেন । তখন আমার স্ত্রী 
তাহাদের সাক্ষাতে আমার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন । 
তিনি শধ্যার এক পার্থ শয়ন করিয়া থাকিতেন, এবং কখন কখন 
সহচরীদিগকে ছুই একটা কথা বলিতেন । তাহার ভাইজ ভগ্ীরা রাত্র 
প্রায় তৃতীয় প্রহর পধ্যস্ত আমার সহিত নানাবিধ হাঁস্তপরিহাস 


জামাই-ঠী 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাগ্িকেয়চন্ত্র রায়ের ব 


করিতেন। কখনও তাহাদের মধ্যে এক বালিক। অতি মৃছুত্বরে গীতও 
গাইতেন। আমাদের সকলেরই চিত্ত আনন্দে এত অধিক অভিভূত 
হইত যে, যামিনীর নিয়মিত গতির দিকে কাহারও মনের নয়নপাত 
হইত না। নিদ্রাযে এক সংজ্ঞা আছে, তাহ! আমাদের স্মৃতিপথে 
আমসিত না। 
আমি যে দিবস প্রত্যুষে শ্বশুর/লয় হইতে প্রত্যাগমন করি, 
সে দিবস অগ্ভাঁপি স্মরণ করিলে হৃদয় হর্ষবিষাদে অভিভূত হয়। যাত্রা- 
বিদায়ে কালে বণিত বালিকাঁরা সকলেই উপস্থিত হইলেন । 
হর্যবিষাদ কিন্তকোন কথা কহা দুরে থাকুক, গুরুজন সম্মুখে 
থাকাতে নিকটবন্তিনীও হইতে পারিলেন না; চক্ষুর জল চক্ষুতেই 
রাখিতে হইল, এবং তৎকালে মনের কথা মনেই থাঁকিল। “তোমাদের 
নিকট এক্ষণে বিদীয় হই” একথা আমিও বলিতে পারিলাম না, 
এবং বনুকষ্টে নয়নজলের পথ রোধ করিয়া রাখিলাম। ভ্ত্রী- 
পুরুষের পরস্পর আলাপ করিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, 
তাহা চরিতার্থ করিতে এ দেশস্থ নরনারী উভয় জাতিই ইচ্ছা 
করিয়৷ থাকেন £ কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ করিতে এদেশের পুরুষেরা 
যেরূপ সক্ষম হইতেন, কুলকামিনীরা সেরূপ সক্ষম হইতেন না । 
পুরুষেরা বেশ্তাদিগের সহিত আলাপ করিয়া এ অভিলাষ পূর্ণ 
জামাতাও করিতেন। কুলবালাগণ কেবল নিজ পরিবারের ব৷ 
কুলবালাগণ অতি সন্নিহিত স্বম্পকীঁয় প্রতিবেশীর নূতন জামাতার 
সহিত আলাপ করিয়া আমোদিত হইতেন। মে আলাপও আপন 
ভগ্নীপতি বা স্বামীর ভগ্ীপতি ভিন্ন অন্যের সহিত ঘটিবার অধিক 
সম্ভাবনা ছিল না। কোন সুশীল সরলম্বভাব ও মিষ্টভাঁষী জামাতা 
পাইলে, তাহাদের আর আছ্লাদের সীমা! থাকিত না। তাহার! 
হৃদয়ের দ্বার তাহার সমক্ষে খুলিয়া দিতেন, এবং সকলেই তাহাকে 
সন্ত করিতে ও তাহার ভালবাসা পাইতে যত্ব করিতেন। আর 
যে নারীর যে গুণ থাঁকিত, তাহ! এ জামাতাকে দেখাইবার প্রয়াস 
পাঁইতেন। চন্দ্র দেখিলে চকোর যেমন পুলকিত হয়, বা বহুকালের 
দরিদ্র অপর্যাপ্ত ধন লাভ করিলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ 


৩৭ আত্ম-জীবনচরিত 


কুলস্ত্রীরা সুণ্রী ও তরুণবয়স্ক জামাতৃদর্শনে আহ্লাদিত হইতেন। 
জামাতার বয়স অধিক না হইলে প্রেম-অনভিজ্ঞ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ 
বৎসরের বালিকাগণও তাহাকে ভাঁলবাঁসিত। কি বালিকা, কি 
যুবতী, কাহারও হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইত না। 
তাহারা অতি নিন্মল চিত্তে এ জামাতার সহিত আলাপ করিতেন । 
যখন আমাদের কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে পরস্পরের পত্বীর সহিত 
পরস্পরের সাক্ষাৎ আঁরন্ত হইল, তখন আমাদের ও স্ত্রীদিগের অপার 
আনন্দ লাভ হইত | 


লক্ভর্গ সভিত্চ্ছিদক 
বয়স ১৭ হইতে ২২ বগুসর 


আমার বিবাহের এক বৎসর কি ছুই বৎসর পরে কাছারির কার্য 
শিক্ষার্থ আমি এখানকার জজ আদালতের রিটরন্‌ 
নবিশের সেরেস্তায় লেখাপড়া করিতে লাগিলাম । 
কিছুদিনের পরে যে একজন নূতন রিটরন্‌ নবিশ হইলেন, তিনি 
পারস্তাভাষা জানিতেন না । 

জজের নিজের লোক বলিয়া তিনি এই কন্ম পান। সাহেবের! 
মনে করিলে মনুষ্য কেন পশুকে দিয়াও কাধ্য চালাইতে পারেন । 
তাহার কাধ্য আমি করিতাম, তাহার বেতন আমাকে দিতেন, উপরি- 
লাভ আপনি লইতেন। 

ইহার কয়েকদিন পরেই গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে 

আদালতে এদেশের সমস্ত রাঁজকার্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। 
ইংরাজী প্রচলন বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্মণ্য হইল, এবং 
ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বনু যত্বের ও শ্রমের ধন অপহৃত 
হইলে, অথব1 উপার্জনক্ষম পুজ হারাইলে যেরূপ ছুঃখ হয়, সেইরূপ 
ছুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রম- 
পূর্বক যে-কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়। 
যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল," তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বের 


আমার চাকুরী 


ব্ব্গীয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৩৮ 


আমার পিসতুত ভ্রাঁতী শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি 

বিলম্বে আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিষ্ভা- 
ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে 
পারস্যবিদ্ঠার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজীবিদ্য শিক্ষায় 
মনোনিবেশ করিলাম । 

শ্রীপ্রসাদ কলিকাতার মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্কুলের একজন 
প্রধান ছাত্র ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাত। 
ত্যাগ করিয়৷ বাটী আসিয়! অবস্থিত হন। শ্রীপ্রসাদ 
যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই দেশহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। 
তৎকালে গোয়াড়ীতে পাদরী সাহেবদের একমাত্র স্কুল ছিল। দূরতী- 
বশতঃ তাহাতে তাহার প্রতিবাসী বালকদের পড়িবার স্ববিধা ছিল না। 
এ কারণে তিনি আপন বাঁটীতে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিয়! 
স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বাঁলকদের সঙ্গে পড়িতে 
হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্ররূপে পড়িতে লাগিলাম। শুগাল-কুকুরের 
গল্প পাঠে পাছে আমার ইংরাজী বিদ্যায় বিতৃষ্ণা জন্মে, একা রণ 
একখানি শিশুবোধক পুস্তক পাঠের পরেই শ্রীপ্রসাদ আমাকে 
টেলিমেকাঁস (70107780১0৯), ক্যাশ্বেলের প্লেজারস্‌ অব. হোপ 
(1১10১000১01 1707০) পড়াইতে লাগিলেন। তিনি পুস্তকদ্য়ের 
প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতেন, এবং অতি স্ুন্দররূপে তাহার মন 
বুঝাইতেন । 

এ দেশস্থ তদানীন্তন প্রায় সকলেরই মনে এই ধারণা ছিল যে, 
ইংরাঁজীতে পশুর ও বালকের গল্প ব্যতীত উচ্চাঙ্গের কোঁন সুমধুর গল্প 
নাই। সে সময় এ অঞ্চলের যে ছুই একজন এ বিদ্যায় পারদর্শী 
হইয়াছিলেন, তাহারা প্রায় সন্বংসরই কলিকাতায় থাকিতেন, এবং 
তাহার! বাঁটী আসিলেও তাহাদের সহিত বহুলোকের আলাপ হইত ন1। 
সুতরাং যে ছুই একজন কেরাণীকে দেখিতে পাইতাম, তাহারা নিতাস্ত 
নিয়শ্রেণীর বালকের পাঠ্যপুস্তক ছুই একখাঁনি পড়িয়া, যাহাতে 
হস্তাক্ষর সুন্দর হয়, তাহাতেই প্রায় মনোযোগ দিতেন। উচ্চাঙ্গের 
গল্প পাঠের ইচ্ছা! থাকিলেও তাহা পুর্ণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। 


শ্ীপ্রসাদের স্কুল 


৩৯ আত্ম-জীবনচরিত 


যেহেতু তৎকালে কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও হুগলি ব্যতীত, এ প্রদেশে 
অন্ত কোন স্থানে স্কুল ছিল না। নবদীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, 
কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, 
প্রতাঁপচন্দ্র পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের 
জানিত ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী আরব্যোপন্তাস ও অন্যান্য কয়েকখানি ভাল 
ভাল গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, এবং শুদ্ধবূপে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিতে 
পারিতেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। এই 
কারণেই বোধ হয় তাহার এতদূর বিদ্যা হইয়াছিল। তিনি সুবিখ্যাত 
বাবু রামতন্থ লাহিড়ীর অগ্রজ ছিলেন। তিনিই রামতমু, রাঁধাবিলাস, 
শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ, ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ক্রমশঃ কলিকাতায় লইয়া 
যাইয়া স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। রামতন্বাবুর পুর্বে বা তাহার 
সময়ে, এ জেলার আর কেহ হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন কি না, তাহ! 
আমি জানি না। 
যখন পারস্তভাষ! রাজকাধ্যে অব্যবহ্ৃত হয় তখন আমি টেলি- 
মেকাস ও ক্যান্থেলের প্লেজারস্‌ অব হোপ পড়িতেছিলাম। রীতিমত 
না পড়িলে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়! উক্ত ছুই 
পুস্তক ছাড়িয়! দিলাম, এবং নিয়শ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী পুস্তকসকল 
পড়িতে আরম্ত করিলাম ; এবং একবংসর মধ্যে তিনখানি রিডর ও 
বিগ্যায় একখানি “গ্রামার” পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত 
লজ্জাত্যাগ হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচন। 
করিয়। দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জা ত্যাগপুর্ববক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, 
এবং কয়েকমাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। ৩1৪ মাস গত 
হইলে প্রথমশ্রেণীভুক্ত হইলাম । এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কয়েকখানি 
আমার সহপাগীরা দ্বিতীয়বার পড়িতেছিলেন। শ্রীপ্রমাদ আমার 
স্থগমের জন্য অল্প অল্প পাঠ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ আমাকে অপ্রতিভ করিবার মানসে অধিক পাঠ লইতে 
লাগিলেন। এত অধিক পাঠ অভ্যাস করা আমার পক্ষে দু্ষর হইল। 
শ্রীপ্রসাদ তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়! এই শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী করিয়া 


ইংরাজী 
ভাষাভিজ্ঞ ৪ জন 


শ্র্গীয় দেওয়ান কা্তিকেয়চন্দ্র রামের ৪০ 


আমার নিমিত্ত নৃতন একটি প্রথম শ্রেণী করিলেন, আর কহিলেন, 
যে শ্রেণীভুক্ত কাতিক (আমি) থাকিবেন, সেই শ্রেণীতে আমার 
বিশেষ মনোযোগ থাকিবে । যদি ইচ্ছা হয়ত এই শ্রেণীভুক্ত 
তোমরাও হইতে পার। প্রথমে আমার আত্মীয় তারিণীচরণ রায় ও 
ভুবনমোহন মল্লিক এই শ্রেণীতে উঠিলেন। কিছুদিন পরে আমার 
বিদ্বেষী ছুইজনও আমাদের সহাধ্যায়ী হইলেন। এই শ্রেণীতে 
আমাদের সকলেরই অপঠিত পুস্তক ব্যবস্থাপিত হইল । সুতরাং 
যদিও আমার সহপাঠীর! ছয়-সাত বৎসর পড়িতেছিলেন, এবং আমি 
কেবল দুইবৎসর মাত্র পাঠারস্ত করিয়াছি, তথাপি আমাদের সকলের 
পক্ষেই পাঠ্যপুস্তক নূতন হওরাতে আমি তাহাদের সহিত সমান 
ভাবে পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহাদেরও কোন অসন্ভাবের কারণ 
রহিল ন1। 
শ্রীপ্রসাঁদের কনিষ্ঠ কালীচরণও আমাকে যারপরনাই ভালবাসি- 
কালীচরণ ও তেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় 
রামতঙ্গ  পুস্তকসকল আনিয়া দিতেন এবং বাঁটাতে অবস্থান- 
কালে আমার পাঠের বিষয়ে নানারূপ সছ্ুপদেশ দিতেন । 
তিনি আমার অধীত পারস্ত গল্প শুনিতে অতিশয় ভালবাঁসিতেন। 
আমি যেমন তাহাকে এই সকল গল্প শুনাইতাম, তিনিও তেমনি আমায় 
পড়া বলিয়া দিতেন। তিনি কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলের 
প্রথম শ্রেনীতে অধ্যয়ন করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ বাবু রামতনু লাহিড়ী 
সে সময় হিন্দু কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বৎসরের 
মধ্যে যে কয়েকদিন বাঁটী থাকিতেন, মে কয়েকদিন মধ্যে মধ্যে 
আমাদের পরীক্ষা লইতেন ; এবং বহু সন্বপদেশ দ্বারা আমাদের 
ধন্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাঁধনে যত্ব করিতেন । 
প্রথমে শ্রীগ্রসাদ ও আমার ব্বদেশীয় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের 
প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমরা যথাবিধি ইষ্ট- 
পৌন্তপিকতা ধর্শে 
দেবতার পুজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতাম না, 
আমাদের ৩৩ কোটী দেব দেবী মাঁনিতাম, এবং প্রেত প্রেতিনী বিশ্বাস 
করিতাম। রামতন্থ বাবু যখন পৌত্তলিক ধর্মের অলীকতার বিষয় 
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কহিতেন তখন ভাবিতাম যে, ইংরাজী পাঠ ও ইংরাজী সংসর্গে তাহার 
মতিভ্রম হইয়াছে । প্রথমে আমরা তাহার কথায় মনে মনে উপহাস 
করিতাম, এবং পুস্তকে পৃথিবীর আকার, গতি, আকর্ষণ প্রভৃতি যাহা 
পড়িতাম, তাহার কিছুই প্রত্যয় করিতাম না। কুক সাহেবের 
অবনীভ্রমণ নিতান্ত অমূলক ভাবিতাম। 

যে সংস্কার পুরুষান্ুত্রমে চলিয়া আসিয়াছে, যে সংস্কার স্বদেশের 
সমস্ত লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং যে সংস্কার আমারও 
হৃদয়ে গাঢরূপে অস্কিত হইয়াছে, তাহা সহসা নিরাকৃত হওয়া সহজ 
ব্যাপার নহে। কিন্তু কাল-সহকারে সকলেরই পরিবর্তন হইতে 
পাঁরে। ক্রমশঃ আমাদের সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি 
জন্মিল, এবং স্বদেশীয় ধন্মের ও আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতিতা হাস 
হইতে লাগিল। আত্মীয়-বন্ধুর সহিত সব্বদাই এই বিষয়ের আলোচন। 
ও তর্ক-বিতর্ক করিতে বিশেষ যত্বু হইল, এবং মিথ্যাকথন, উৎকৌঁচি- 
গ্রহণ, ইন্ড্রিয়দৌষ, ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। আর ইংরাঁজী 
বিচ্ভার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী রীতিনীতির 
অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদের বাহো বিশেষ পরিবর্তন 
হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল। 

এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধন্ম বলিয়। বিশ্বাস ছিল । এমন 

গণিকালয়ের কি গণিকালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত 
ইতিহাস পুণ্যসমূহ বহিদ্ব্ণরে রাখিয়া যাইতে হয়, এবং তজ্জন্য 
সেই বহিদ্র্ণরের ভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা ছুর্গাপূজার 
মহাঁলসীনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীন- 
. দিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট 
হইত না । 

“কৃঞ্কচনগরের কেবল আমিনবাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে 
কয়েকঘর গোপ ও মাঁলো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ভিল। 
পরে যখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া 
ইহাতে বিচারালয়সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবের! 
গোয়াড়ীতে পশ্চিম দ্িকেঃ ও তাহার্দের আমলা, উকীল ও মোক্তারের। 


স্বর্গীয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৪২ 


ইহার পুর্বব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্মীণ করিতে লাগিলেন। 
তৎকাঁলে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়। যাইবার প্রথা অপ্রচলিত 
থাকীতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি 
উপপত্বী আবশ্যক হইত। স্ুতরাঁং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত 
স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পুবের গ্রীন দেশে 
যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্ঠালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাঁপ করিতেন 
সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল । ধাঁহারা ইক্দ্রিয়াসক্ত 
নহেন, তাহরাঁও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল 
গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পধ্যন্ত বেশ্যালয় 
লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান 
হইয়। উঠিত না। লোকে পুজাব রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া 
বেডাইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্ঠা দেখিয়া বেড়াইতেন । 
বাল্যকালাবধি আমার সঙ্গীতবিগ্ঠায় অতিশয় অনুরাগ ছিল। 
১০।১২ বৎসর বয়সেই আমি ঢোলক ও তবলা কিছু কিছু বাজাইতে 
পাবিতাঁম। গীতশ্রবণে বড়ই আনন্দ হইত, কিন্ত স্বয়ং গাইতে কখনও 
চেষ্ট। করিতাঁম না। আমার সমবয়ক্ক ও স্বসম্পর্কার শান্তিপুবনিবাসী 
জনৈক যুবা আমাঁদের গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে 
আইসেন। তিনি বাঙ্গালা ১০১২টি গীত কোন 
গায়কের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং তাহা অতি স্ুন্দররূপে 
গাইতেন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে তোমার মিষ্ট স্বর হইল । 
তিনি উত্তর করেন যে, ওস্তাদের উপদেশানুসারে স্বর সাধিতে আমার 
এরূপ স্বব হইয়াছে । অমিও তাহার উপদেশানুসারে স্বর সাধিলাম | 
এবং ছুইমাস মধ্যে তাহার অভ্যস্ত গীত কয়েকটি শিখিলাম। 
অত্যন্সকাঁল মধ্যে আমার স্বরের প্রসংসা হইল। শ্তী-পুরুষ সকলেই 
আমার সঙ্গীতে আনন্দিত হইতেন। আমাদের তৎকালীন রাজকুমার 
প্রীশচন্দ্রকে শ্রীপ্রসাদ যখন ইংরাজী পড়াইতে যাইতেন, তখন আমিও 
মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে রাজবাঁটী যাইতাম। একদিন রাঁজপুজ 
শ্্রীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোমাদের মধ্যে কেহ গাইতে 
পারেন ?” জ্রীপ্রনাদ আমাকে দেখাইলেন। রাঁজনন্দনের অনুরোধে 


সঙ্গীতান্ুবাগ 
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আমি একটি গীত গাইলাম। তিনি আমার স্বরের অনেক প্রশংসা 
করিয়! বলিলেন, “তুমি আমার গায়ক মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট 
গীত অভ্যাস কর।” মাধবের নিকট ভৈরবী রাগিণীর সারে গম 
একটি, ভৈরব রাগের খেয়াল একটি, আর আলাইয়! রাগিণীর খেয়াল 
তিনটি শিখিলাম। যদিও সন্ধ্যার পর রাজবাটী যাইতাম, তথাপি 
পড়াশুনার ক্ষতি হইবে একারণ সঙ্গীতশিক্ষায় বিরত হইলাম । কিন্তু 
রাজপুজ অতিশয় ভালবামিতেন বলিয়া কখন কখন রাঁজভবনে 
যাইতাম ও নানারূপ সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম । ইহাতে এ-শিক্ষাঁয় 
অনেক ফল হইত । 
পড়িবার অনেক সময় নষ্ট হয় বলিয়া আপাততঃ সঙ্গীত শিক্ষা রহিত 
করিলাম বটে, কিন্তু ইহার অভিলাষ এককালে ত্যাগ করিলাম না। 
একবর্ধ পরে পুনরায় মহেন্দ্রচন্দ্র খাজাঞ্চি মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি 
খেয়াল ও টগ্স। শিখি । কয়েক বৎসরাম্তর কলিকাঁতার হচ্ছ খা নামক 
একজন গাঁয়কের নিকট ৪০1৫০টি খেয়াল শিক্ষা করি। এই পর্য্যস্তই 
আমার শিক্ষার সীম! হয়। 
বোধ হয় এক্ষণে আমার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। যে 
কয়েক বৎসর আমি ইংরেজী পড়ি সে কয়েক বৎসর আমার বড়ই সুখে 
অতিবাহিত হয়। শ্রীপ্রসাঁদ, কালীচরণ, তারিণীচরণ রায়, কান্তিকেয়চন্দ্ 
লাহিড়ী, ভূবনমোহন মল্লিক, ভগবানচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নচন্্র চক্রবর্তী ইহারা 
সকলেই আমাকে যারপরনাই ভালব।সিতেন। 
আমি সব্বদাই তাহাদের নিকট থাকিতাম। দিবসে 
আহার করিবার নিমিত্ত একবার বাড়ী যাইতাম । রাত্রিতেও মধ্যে 
মধ্যে শ্রীপ্রসাদের বাটীতে থাকিতাম ; আমাদের মধ্য কেবল কাঁলীচর্ণ 
কলিকাতায় থাঁকিতেন। কিন্তু ছুটী পাইলেই বাটী আসিয়া আমাদের 
সঙ্গে মিশিতেন। আমর! প্রায় সকলেই দিবাষামিনী একত্র থাকিতাম। 
কয়েকজনই পরস্পরকে সহোদর জ্ঞান করিতেন। কখন কখন অতি 
প্রত্যুষে বা বৈকালে শ্রীবনে বা লালবাগানে বেড়াইতে যাইতাম । 
কখন কখন সেই স্থানে বসিয়া নভেল পড়তাম, কখন গীত গাইতাম। 
একজনের গীড়া হইলে অন্য কয়েকজন দিবারাত্রি তাহার সেবাশুশ্রুষা 


সখাহথ 
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করিতেন। আমাদের চরিত্র দর্শনে সকলেই জন্তষ্ট হইতেন, এবং 
আমাদের প্রণয়কে অকপট পবিত্র প্রেম বলিয়া প্রশংসা করিতেন। 
ইদানীস্তন যুবকগণ আমাদের প্রণয়ের কাহিনী শুনিলে বিন্ময়াপনন 
হইবেন সন্দেহ নাই । 

শ্রীপ্রসাদ আমাকে তাহার অর্ধাঙ্গ কহিতেন। আমাকে সুখী 
দেখিলে সুখী হইতেন, দুঃখী দেখিলে ছুঃখী হইতেন। তাহার 
যে খাছ ভাল লাগিত, তাহার কিয়দংশ আমাকে না দিলে তাহার 
তৃপ্তিলাভ হইত না। কালীচরণ বড় খোস্‌ পোষাকী ছিলেন। তিনি 
মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি, 
উড়ানি ও বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাঁটী আমিতেন, তখন 
ইহার কোন কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন, আর কহিতেন, 
“ছোট দাদা, এসকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায়, তেমন 
আমার অঙ্গে দেখায় না।” আবার কখন কখন আমার মোটা বস্ত্র 
লইয়া তাহার ভাল বস্ত্র আমাকে দিতেন । 

যদি বিবেচনা করা যার যে, তাহারা আমার পিস্তুতো ভাই, 
সুতরাং আমাকে ত তাহাদের ভালবাসিবার সম্পর্ক, কিন্তু অন্যান্য 
নিঃসম্পকীয় বান্ধবগণ যে আমার কি গুণ দেখিয়া 
আমাকে এত ভালবাসিতেন, তাহা আমি এক্ষণে 
স্থির করিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
আমাকে সহোদরের হ্যায় স্নেহ করিতেন, এবং গুরুজনের ন্যায় মান্য 
করিতেন। একই ব্যক্তিতে এতাদৃশ যুগপৎ স্নেহ ও ভক্তি প্রায় দৃষ্ 
হয় না। অতি অশান্ত ও সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার 
বশীভূত হইত। যে সময় আমি মেডিকেল কালেজে পড়িবার জন্য 
কলিকাতাঁয় থাকি, সে সময় আমর। যে বাঁটীতে থাকিতাম, প্রসিদ্ধ 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারও সেই বাটার একাংশে অবস্থান করিতেন | 
রামলাল ও শ্যামলাল নামে তাহ।র ছুই বিখ্যাত ছুরস্ত খুড়তত ভাই 
তাহার সঙ্গে থাকিত। তাহার! কাহারও বাধ্য ছিল না, কিন্তু আমার 
বনীভূত হইয়াছিল, এবং আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিত ও আমার 
সকল কথা শুনিত। আর একটি এইরূপ দৃষ্টান্ত না লিখিয়া ক্ষান্ত 


স্নেহ ভক্তি 
সৌভাগ্য 
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হইতে পারিলাম না। আমার কোন স্বসম্পকীঁয় পরিবারের মধ্যে 
একটি কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্তা বধূ ছিলেন। ইনি কাহারও বাধ্য ছিলেন 
বায়ুগ্রস্তা না; সংসারের কাধ্য স্বেচ্ছামত করিতেন। কিন্তু 
কুলবধূ কোন দিন রন্ধন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, আমি 
তাহাদের বাঁটীতে আহার করিব শুনিলে, রন্ধন করিতে যাইতেন। 
একদিন তিনি রন্ধনকরণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, তাহার 
শাশুড়ী কহিলেন, “তবে তোমার ঠাকুরপো উপবাস করিয়া থাকুন |” 
ইহা শ্রবণমীত্র তিনি পাঁকগৃহে যাইয়া রন্ধন করিলেন। কিন্তু 
পরিবেশনকালে আমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন। ইহার 
পর ইচ্ছা না থাকিলে আর কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিয়া আমাকে 
ন৷ দেখিলে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইতেন না । এক্ষণে কখন কখন ভাবি 
যে, সে সময় অপেক্ষা আমার আকার-গত বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে । 
তাহ! দেখিতেছি, কিন্তু যে গুণে আমার প্রতি আত্বীয়দের সহ ও 
ভক্তিভাব ছিল, তাহার তিরোধান কিরপে হইল, তাহা বুঝিতে 
পারি না। 
আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি 
স্বরের জন্যই হউক, অথব। এইসকল কারণের স্মষ্টিতে হউক, আমাকে 
স্ত্রীলোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শুনিয়াছি, 
রমলীগণের  বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের 
ভালবাসার হেতু মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ হয় যে, 
আমার স্বরের গুণেই কামিনীকুল আমাকে এত ভালবাসিতেন। 
কারণ, তৎকাঁলে আমাদের মধ্যে আম! অপেক্ষা অনেক সুপুরুষ ও 
মিষ্ভাষী ছিলেন । যখন দেখা যাঁয় যে, পুরুষের মধ্যে যাহার হৃদয় 
যে পরিমাণে কোমল, তিনি সেই পরিমাণে সঙ্গীতানুরাগী হন, তখন 
কোমল রমণীহৃদয় যে সঙ্গীতবিলাসী হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? 
পশ্বাদির মধ্যে যে হরিণ জাতি সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ 
বোধ হয় এ কোমল স্বভাব। ব্রজবালারা শ্রীকৃষ্ণের রূপে ততদূর মুগ্ধ 
হয় নাই, যতদূর তাহার বংশীর ধ্বনিতে হইয়াছিল। সুক্ঠনি:স্যত 
স্বরে কখন কখন পাধষাণন্ৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে । আমার 
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জ্যেষ্ঠতুতো৷ ভাতার এক মাতুলের অতি সুমধুর স্বর ছিল। তিনি 
একদা রাত্রিতে প্রসিদ্ধ তক্কর বিশ্বনাথের হস্তে পতিত 
হন। তাহাকে বধ কর! স্থির হয়। তিনি মৃত্যুর 
পুর্বে জন্মের শোধ একবার মায়ের (কালীর ) নাম করিবার 
প্রার্থনা করেন। দত্যরাজ তাহার আবেদন গ্রীহ্া করিলে, তিনি 
“এবার বাজি ভোর হল” এই প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী গীত আরন্ত 
করেন। তাহার গীত শুনিয়া তষ্করদিগের নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
হইল । তাঁহারা তাহাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, এবং সঙ্গে 
লোক দিয়া নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া দিল। 
আমি যেখানেই যাইতাম, সেইখাঁনেই আমি সকলের প্রিয় 
হইতম। বন্ধুবর্গের সভায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে তাহার! 
নিন আমার সমাগমাভাবের জন্য কতই বিষাদ প্রকাশ 
করিতেন। আহা! সে স্রখের কাল অনেক দিন 
বিগত হইয়াছে, এত যে প্রিয়তম পুভ্র কন্যা পাইয়াছি, অপেক্ষাকৃত 
ধন ও মান প্রাপ্ত হইয়াছি, উদ্যান করিয়া বাল্যাভিলাষ পুর্ণ করিয়াছি, 
কিন্তু কিছুতেই আর সে অভাব দূর হইতেছে না । এক্ষণে যেন আর 
এক পৃথিবীতে রহিয়াছি। সে পৃথিবীতে যে সকল নয়নস্ুখকর ও 
হৃদয়রগক বস্ত দেখিয়াছি, এ পৃথিবীতে যেন তাহার কিছুই নাই। 
পূর্বে যে সকল প্রিরতম বান্ধব ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অগ্ভাপি 
কেহ কেহ জীবিত আছেন; কিন্তু তাহাদেরও ত আর পুব্বমত প্রণয় 
দেখিতে পাই না। অথবা আমারই মন আর সে প্রণয়ের সুখানুভব 
করিতে পারে না । কখন ভাবি আমার যে দশা হইয়াছে, তাহাদেরও 
সেই ছুরবস্থা ঘটিয়াছে ! বোধ হয়, যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল 
স্থখই তিরোহিত হইয়াছে । পুর্বকালে যে সকল সুখভোগ করিয়াছি, 
সে সব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামীত্র যেন পলাইয়া যায়। ধরিবার 
সহম্্র চেষ্টা করিলেও ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগান 
অগ্ঠাপি বর্তমীন আছে ; কিন্তু তৎসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও 
দেখিতে স্পৃহা হয় নাঁ। স্পৃহা! দূরে থাকুক, তাহার নামও উল্লেখ 
কর! যায় না। যে কয়েকজন বান্ধব জীবিত আছেন, তাহাদের আর 
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বন্ধুদর্শনাভিলাধ দৃষ্ট হয় না; যে রমণীরা আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত 
কতই ব্যাকুল হইতেন, এবং আমাদের সহিত আলাপ করিয়া কতই 
সুখ ও আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে তাহারা আর ত আমাদের 
নামও করেন নাঁ। পূর্বের তাহাদের বাটাতে যাইলে গুরুজনের ভয়ে 
সহসা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না, তথাপি নান। 
কৌশল করিয়া আমাদিগকে দর্শন দিতেন । এক্ষণে তাহারাই বাটীর 
প্রধানা হইয়াছেন, গুরুজনের ভয় করিতে হয় না। তথাপি হঠাৎ 
চারি চক্ষু একত্র হইলে মুখ ফিরাইয়া যান। শুদ্ধ তাহাদের দোষ 
দেওয়া অন্যায়, আমাদেরও ত সেই ভাব হইয়াছে । তাহাদের দর্শনে 
ও কথনে আমরা যে ব্বর্গলাভ করিতাম, সে স্বর্গের জন্য আর ত এক্ষণে 
ব্যস্ত হই না। যেমন বসন্তাবসানের সঙ্গে মলয়ানিলের জিপ্ধকর 
হিল্লোল, কুস্থমকাঁননের শোভা, এবং কোকিলের সুমিষ্ট স্বর তিরোহিত 
হয়, তেননই বোধহয় যৌবনের সঙ্গে জীবনের সকল সুখ পলায়ন করে। 
বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে । এককথা শেষ 
করিলে আর এককথা স্মৃতিপথে আইসে। হৃদয়ের কত পবিত্রতা 
মনোমোহিনী ছিল। কোন দূষণীর ভাঁবই মনোমধ্যে স্থান 
কামিনী পাইত না। গিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরত। 
ছিল না। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের 
সকল ভাবই যেন নির্মল রসে পূর্ণ থাঁকিত। বন্ধৃতা ও প্রেমের 
একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনী মুক্তি দিনঘামিনী হৃদয়মন্দিরে 
অধিষ্ঠিত ছিল, সে মৃত্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্তা হইত ন|। 
দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব 
হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিভ্রভাব ছিল। আমাদের 
উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বংসর। এ দেশের 
প্রচলিত প্রথান্ুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথ। 
কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধবত্বী করিয়। 
আমাকে তাহার কথা শুনাইতেন। হাসিলে তাহার মুখমগ্ডলের 
অপূর্র্ব সৌন্দর্য্য যেমন নয়নরঞ্জন করিত, হাসির মধুর ধ্বনিতে কর্ণকৃহরে 
তেমনই স্ুধাবর্ষণ.হইত। তিনি' আমার সঙ্গীতে যেরপ পুলকিত 
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হইতেন, আমিও তেমনই তাহার মধুর মনোহর স্বরে মোহিত হইতাম । 
কিন্ত তিনি যেমন আমার গান ইচ্ছ। করিলেই শুনিতে পাইতেন, 
আমাদের ছুর্ভাগ! দেশের প্রথাবশতঃ আমি তাহার গীত সেরূপ শুনিতে 
পাইতাম না। তিনি যখন নিভৃত স্থানে সঙ্গিনীমণ্ডলে মধুকরের ন্যায় 
মৃছ্রমধুর স্বরে গান করিতেন, তখন আমি লুকায়িত থাকিয়া অতি 
সঙ্গোপনে তাহার গীত শ্রবণ করিতাম। কখন কখন তিনি আমার 
সমাগম বুঝিতেও পারিতেন, অথচ যেন জানিয়াঁও জানিতেন না। যদি 
কোন সখী কহিত যে, কেহ চুরি করিয়া! তোমার গান শুনিয়াছে, তিনি 
যেন বিশ্ময়ীপন্ন হইয়া বলিতেন, “কি লঞ্জাঁ! আর ত আমি কখনও 
গাহিব না।” কিন্তু আমি যেরূপ তাহাকে গান শুনাইতে ভালবামিতাম, 
তিনিও তেমনই আমাকে তাহার গান শুনাইতে ভালবাসিতেন । 

আহা ! দেশ বিজাতীয় শাসনের অধীন হওয়াতে আমরা কত 
প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইয়াছি। ভদ্রমহিলা সঙ্গীত 
কর্ণগেচির হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের মুখমণ্ডল 
নয়নগোচর হওয়াও নিষিদ্ধ। সকল পুরাণ ও নাটক আমাদিগকে 
স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছে যে, পুরাকালীন রমণীরা বিনা অবগুঞনে 
সাধারণসমক্ষে আদিতেন, কথোপকথন করিতেন। মহোৎসব বা 
তীর্থদর্শনে যাঁইতেন, এবং পুরুষদিগের প্রায় সকল আমোদেরই অংশিনী 
হইতেন। রাজকন্যারা জনাঁকীর্ণ সভায় আসিয়া আপনাদের রূপলাবণ্য 
দেখাইতেন। এবং দেখিয়া শুনিয়া পাত্রের গলদেশে বরমাল্য দিতেন, 
নৃত্যুগীত অভ্যাস করিতেন, এবং তদ্িষয়ের নৈপুণ্য দেখাইতেন। 
মহাভারতের কোন স্থানে বণিত আছে যে, দ্রৌপদী ও স্ুভদ্রা প্রভৃতি 
রাজমহিষীর।ও কৃষ্ণাজ্ঞন প্রভৃতি পুরুষদিগের সহিত জলকেলি করিতে 
যমুনায় যান, এবং ইচ্ছামত স্ুধাপান করিয়। বিবিধ প্রকার আমোদ 
করেন। তবে ইউরোপীয় কামিনীকুলের যতদূর স্বাধীনতা আছে 
ততদূর হিন্দু মহিলাগণের ছিল না। শ্রেতাঙ্গনাগণ যেরূপ স্বাধীনভাবে 
ভজমণ করিয়া থাকেন, বর্মে বাজারে পরপুরুষের সহিত আলাপ 
করেন, এবং যেরূপ অন্ত পুরুষের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়। নাঁচেন, সেরূপ 
স্বাধীনতা তাহাদের ছিল না। 


স্ত্রী-স্বাধীনতা। 
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ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে মুসলমানদিগের দীর্ঘব্যাপী শাসন 
ছিল না, সেই সেই প্রদেশে অগ্যাপিও পুর্ববতন নিয়ম অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
এক্ষণেও মহারাদ্ীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পৌরাণিক প্রথা প্রচলিত 
মণিপুরের রাজ- আছে। বন্বেতে অগ্ভাপি মহারাষ্তরীয় কামিনীর! রাজ- 
মহ্ষীর নৃত্য বর্ম বিনা অবগুঞনে ভ্রমণ করিয়া থাঁকেন। কেহ 
কেহ অশ্বচালনায় নেপুণ্য দেখান। সেদিন ঝান্পীর রাণীও এ বিষয়ের 
কি চমতকার নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। নিকটের মধ্যে মণিপুর 
অঞ্চলে এক্ষণেও পূর্বব ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । আমি বারিষ্টার 
মনোমোহন ঘোষের পিতা বাবু রামলোচন ঘোষের মুখে শুনিয়াছি 
যে, তিনি যৎকালে এ অঞ্চলে গবর্ণমেন্টের কোন প্রধান কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন, সেই সময় একদ! মণিপুরের রাজভবনে কৃষ্ণলীল! উপলক্ষে 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া প্রথমে রাজাকে এক মোহর 
নজর দেন। রাজা তাহা গ্রহণ করেন। পরে রাণীর সম্মুখে এরূপ 
নজর ধরিলে তাহাও রাজা লন, ও ঘোষ বাবুকে কহেন যে, তাহাদের 
স্্রীরা পরপুরুষ স্পর্শ করেন নী। কিঞ্চিৎ পরে রাজমহিষী ও রাজ- 
পরিবারস্থ অন্যন্য কামিনীরা সভামধ্যে নৃত্যগীত করেন। উৎসব শেষ 
হইলে রাজা তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “আপনাদের দেশে এবপ 
আমোদ হইয়া! থাকে কি না?” তিনি উত্তর করিলেন, “আমাদের 
দেশে ভ্ত্রীদিগের সভামধ্যে আসিবার রীতি কখনও প্রচলিত নাই ।” 
রাজা! কহিলেন, “এ রীতি কখনও নাই, একথা কহিবেন না। 
আপনি বিজ্ঞ হইয়া মহভারতের কাহিনী কিরপে বিস্মৃত হইলেন ? 
ভারতবর্ষে ব্ৃকালাবধি এ রীতি প্রচলিত আছে, তবে যে যে অঞ্চলে 
ঘবনেরা উপনিবেশ করিয়াছে, সেই সেই অঞ্চলে এ রীতি তিরোহিত 
হইয়াছে ।” 
ঘবণাস্পদ বারবনিতার গীতে যে আমোদ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা 
পবিত্র কুলকামিনীর সঙ্গীতে কতই অধিক আনন্দ হইতে পারে। 
যদি কোন উৎসবে গণিকার পরিবর্তে কুলস্ত্রীর সঙ্গীত হইবার 
নিয়ম হয়, তবে নির্ধনীর ভবনেও শুভকন্মে এ পবিত্র সুখলাভ 
হইতে পারে। ইংরেজী রীতির অন্ুকরণের যেরূপ লালসা হইতেছে, 
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ও খদেশস্থ কোন কোন জন্ত্ীস্ত পরিবারের মধ্যে এ পবিজ্র প্রথার 
যেমত স্ুত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আশ! করা যাইতে পারে যে, এ হত 
সৌভাগ্যটির পুনঃপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বহুকাল থাকিবে না । 

পুর্বে যে রমণীর কথা বলিতেছিলাম, তিমি স্বামীকেও যথেষ্ট 
ভালবাঁসিতেন, তাহার সন্দেহ নাই । তবে বোধ হইত, যেন আমাকে 
কিঞ্চিৎ অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যে আমাকে ভালবাসিতেন, 
তাহা তাহার স্বামীও জানিতেন। হোরির সময় তাহার পতি ও আমি 
একত্র তাহার গাত্রে আবির দিতাম । আমার তের বৎসর বয়স হইতে 
পনর বংসর বয়স পধ্যস্ত এইরূপ সুখের অবস্থা 
ছিল। তাহার পর সহসা এ স্বুখের সাগধ 
শুকাইয়া গেল । বোঁধ হয়, তাহার দুশ্চরিত্রা! দাসীর 
কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় 
হইল। কতদিন তাহার মনের এ ভাব হইয়াছিল তাহা আমি 
জাঁনিবার চেষ্টা করি নাই। তাহার চরিত্রের প্রতি আমার অন্তরে 
কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। আমি তাহাকে পবিত্র নয়নে 
দেখিতাম এবং পবিত্র মনে ভালবাসিতাম । কিন্তু আমি তাহাকে কেন 
এত ভালবাসিতাম এবং তিনিই বা আমাকে কেন এত ভালবামিতেন, 
তাহা একবারও ভাবিতাম না। এক দিবস তাহার কিন্করী সহ্গ। 
আমাকে কোন কৌশলে তাহার মনের ভাঁব জানাইল, আমি অত্যন্ত 
বিরক্তভাবে তাহাকে কহিলাম হো, “তাহাকে আমি মায়ের মতন জ্ঞান 
করিয়া থাকি, তাহার এরূপ অভিলাষ কখনই হইতে পারে না। তুই 
নিতান্ত মিথ্যাকথা কহিতেছিস্‌; তাহার স্বামীকে তোর ব্যবহারের 
কথা বলিয়। দিব” আমার কথায় সে অতিশয় ভীত হইল এবং নিজ 
দোষধক্ষালনের জন্য, কি কি কথা বলিয়। প্রস্থান করিল । 

দাসীটিও যুবতী ছিল, এ কারণ ভাবিলাম যে, তাহার নিজের 
অভিলাষ পূর্ণ করণার্থ আমাকে এই ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে ; 
কিন্ত আমার এ সন্দেহ অচিরাৎ দূরীভূত হইল। ইহাঁর পর হইতেই 
এ রমণী আর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না; এবং আমার সম্মুখ 
দিয়াও যাইতেন না। এমন কি, আর আমার নামও করিতেন না। 


প্রণয়ে জীবনের 
প্রথম পরীক্ষা 


৫১ আত্ম-জীবনচরিত 
তাহার ভালবাস! গেল, কিন্তু আমার ভালবাসা পূর্ববমতই রহিল। 
তাহার জন্য বড়ই ছুঃখ হইত ; কিন্তু তাহার প্রতি ঘৃণা একবারও হইত 
না। তাহাকে আর পূর্ববমত বাহিরে দেখিতে পাইতাম না । কয়েক 
বৎসর পরে যখন তিনি ছুইটি সস্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, 
তখন তাহার মলমৃত্র সহিত তাহাকে গঙ্গীযাত্রার খাটে তুলিয়া দেই। 

উপরি উক্ত ঘটনাটি আমার জীবনের এক প্রধান পরীক্ষা বলিয়া 
আমি তাহার এত বাহুল্য বর্ণনা করিলাম । আমার সেই বয়সে ও 
সেই সময়ে, আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপপঞ্চে 
পতিত হই নাই, ইহা! অগ্ঠাপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত 
হয়। 

আমি পূর্বে একস্থানে লিখিয়াছি যে, পারস্ত গ্রন্থে কাশ্মীরের 
স্বাভাবিক শোভার প্রশংসা পড়িয়া, তদ্দেশ দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলীম। এ গ্রন্থের একস্থানে বরিত আছে যে, 
সমাট আকবর কাশ্মীরের প্রধান দ্বারের শিরোভাগে 
এই কবিতা খোদিত করাইয়। দেন যে, 

“যগ্যপি ধরণী 'পরে থাকে স্ুরালয়, 
এই-_এই সেই স্বর্গ জানিবে নিশ্চয় ।৮ 

এতদ্বযতীত সম্রাটের পত্রনিচয়ের মধ্যে যেখানেই কাশ্মীরের উল্লেখ 
আছে ০সখানেই তিনি তদ্েশকে স্বর্গম, চিরবসন্ত ইত্যাদি রূপে 
বিশেষণ দিয়াছেন। সুতরাং এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের বিষয়ে যাহার 
গাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার হৃদয়ে যে এঁ দেশ দর্শনের কৌতৃহল্গ 
জন্মিবে, ইহার অসম্ভাবনা কি? তবে আমি সর্বদাই ভাবিতাম যে, 
বদি কখনও স্থুবিধা ঘটে, তবে নিশ্চয় এ দেশে যাইয়া নয়ন সার্থক 
করিব। এক্ষণে বাদ্ধবদের মধ্যে তারিণীচরণ রায়, ভুবনমোহন মল্লিক 
ও সীতাপতি মুখোপাধ্যায়ের সহিত অতি সঙ্গোপনে দেশভ্রমণের 
পরামর্শ করিতে লাগিলাম। তৎকাঁলে সীতাঁপতি 
ব্যতীত আমাদের সকলেরই বয়স ১৮১৯ বংসর | 
সীতাঁপতির বয়স ২৪ কি ২৫ বৎসর । সে সময় তাহারই বাটিতে 
আমাদের মিলনস্থান ছিল। তিনি ইংরাজী পড়েন নাই, কিস্তি 


কাশ্ীর-দর্শনেচ্ছ! 


গোপনে পরামর্শ 


দ্র দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৫২ 


অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার সহিত আমাদের হঠাৎ 
গ্রণয় হয়। 

একদা রামতনুবাবুর পুর্ব স্ত্রীর সঙ্কটাঁপন্ন গীড়। হওয়াতে, আমাদের 
রাত্রিজাগরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটায় মনঃসংযোগ না হইলে 
রাত্রি কাটান যায় না; একাঁরণ আমি স্ুশ্রীব্য উপন্যাস বলিতাম । 
বৈষ্ধ প্রভৃতি সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতেন। রজনীর 
দিকে কাহারও মন থাকিত না। কেহ কেহ জন্ধ্যার সময় আহার 
করিয়া আসিতেন, কেহ বা অধিক রাত্রিতে বাটী যাইতেন। ৩।৪ নিশি 
এইরূপে অতিবাহিত করা যায়। সীতাপতি এই কয়েক রাত্রিতেই 
গল্প শুনিতে আসিতেন। এবং আমাদের সংসর্গে সাতিশয় সুখী হন। 
ক্রমশঃ তাহার সহিত আমাদের যথেষ্ট প্রণয় হইয়া উঠে এবং 
গৌঁলযোগ না থাকাতে তাহার বাটী আমাদের সম্মিলনের স্থান হয়। 

কিছুদিন পরে আমাদের দেশপধ্যটনের পরামর্শ স্থির হইলে, 
তাহার উদ্যোগ আরন্ত হইল। আমরা বন্ত্র, পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য 
স্ব স্ব বাটা হইতে সীতাপতির আলয়ে রাত্রিযোগে লইয়া যাইতে 
লাগিলাম। কাশী পর্যযস্ত জলপথে যাওয়া স্থির হইয়া একখানি 
নৌকা ভাড়া হইল। আমাদের অভিসন্ধি প্রকাশ ন! পায়, এ কারণ 
নিজ নিজ বাঁটাতে কল্পিত বাক্য বলা গেল। নির্ধারিত রাত্রিতে 
আমাদের দ্রব্জাত নৌকায় উঠিল। সীতাপতি ও ভূবন সন্ধ্যার পরেই 
নৌকায় যাইয়া স্বয়ন্তুনগরের 'শীচে থাকিবেন, আমি ও তারিণী 
একত্রিত হইয়া শেষরাত্রিতে তথায় যাইব, এইরূপ স্থির হইল । 
এঁ রাত্রে আমি শয়ন করিলে, আমার স্ত্রী আমার দেশাস্তরে যাওয়া 
বুঝিতে পারিয়া রোঁদন করিতে লাগিলেন। এবং কোন কথাই 
বিশ্বাস না করিয়া জাগরিত থাঁকিলেন। রজনীশেষে উভয়েরই নিদ্রা 
আসিল। কিঞ্চিংকাল পরে জাগরিত হইয়া দেখিলাম প্রভাত 
হইয়াছে । অমনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাত্রা করিলাম। পত্বীর প্রতি 
নেত্রপাত করিবারও সময় পাইলাম না । দ্রেতবেগে 
দৌড়িতে 'লাগিলাম। অর্ধপথে তারিণীর সহিত 
একত্রিত হইয়া স্বয়স্তুনগরে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তরণী দেখিতে 


নিষ্রমণ 


৫৩ আত্ম জীবনচরিত 


পাইলাম না। অতি কষ্টে খড়িয়ার ধারে ধারে চলিলাম এবং শেষে 
নবদবীপে সীতাঁপতির ও ভূবনের সাক্ষাৎ পাইলাম। তথা হইতে 
অবিলম্বে নৌকা খুলিয়৷ দিলাম এবং তৃতীয় দিবসে নাঁবিকের গ্রাম 
ডইহাঁটে পৌঁছিলাম। নৌকার সংস্কার ও দাড়ির যোগাড় করিতে 
তথায় তিন দিন গত হইল । 

এক মাসের প্রয়োজনমত আহারীয় সামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইয়া- 
ছিল। প্রাতে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে আমরা পড়িতে থাকিতাম। 
মধ্যান্নে একটা চরে রন্ধন করিয়া আহারাঁদি করিতাম। তাহার পর 
কিঞ্িৎকাঁল নিদ্রা যাইতাম। বৈকালে পুনর্বার পাঠে মনোযোগ 
দিতাম । জন্ধ্যার অব্যবহিত পুরে তীরে উঠিয়া পদত্রজে যাইতাম, 
তরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত। কখনও দৌড়িতাম, কখনও নৌকার 
গুণ টানিতাম, কখনও বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাঁম। সন্ধ্যা হইলে 
নৌকার ছাঁতের উপর বসিয়া প্রায় রাত্রি চারি দণ্ড পর্যযস্ত কখনও 
গগনমগ্ডলের শোভাসন্রর্শনে স্থপ্টিকর্তার মহিমা! কীর্তন করিতাম, 
কখন বা কয়জনে সমস্বরে গীত গাইতাম । কোন রাত্রিতে রন্ধন হইত, 
কোন রাত্রিতে মিষ্টান্ন দ্বার ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইত। 

এই কয়েক দিবস আমাদের বড়ই সুখে গিয়াছিল। দিবাষামিনী 
সকলে একত্রে থাকা যাইত, পরস্পরের মনের কথা ও ভাব সঙ্গোপন 
বিন! পরস্পরের কর্ণগৌচর হইত। কাহারও নিকট 
কোন বিষয়ের নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইতে বা কোন বিষয় 
গোপন করিতে হইত না। সকল কথা ও কাধ্য স্বাধীনভাবে চলিত । 
একখানিও অপ্রিয় মুখ দৃষ্টিপথে আসিত না। একটিও অসুখকর কথা 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না। -কত দেশ দর্শন করিব, কতপ্রকার আঁচার- 
ব্যবহার ও ধন্ দেখিব, সঙ্গীত শিখিব, ও পারন্থয বিদ্যা আরও পড়িব, 
এবং পরিশেষে যদি কোন স্থানে উপযুক্ত কর্ম পাওয়া যায়, তবে কয়েক 
বান্ধবে একত্রে থাকিতে পারিব, ইত্যাদি কত বিষয়ের অভিলাষ 
রাত্রিতে শয়নাবস্থায় চিত্তে উপস্থিত হইত। অর্থাৎ, অপ্রবীণ যুবক- 
হৃদয়ে যে যে আশার উদয় হইয়া থাঁকে, তৎসমুদ্বয়ই আমার মানস- 
ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। 


বন্ধুসহ ভ্রমণে জখ 


স্বর্গায্ব দেওয়ান কারিকেয়চন্দ্র রায়ের ৫৪ 


কয়েকদিন পরে পলাশীর সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রের নীচে আমাদের 
নৌকু। উপনীত হইল। এই স্থান দর্শনে কতপ্রকাঁর ভাবই মনে উদয় 
হইল। এই স্থানে প্রচণ্ড প্রতাপশালী, ছুরাচারী 
সিরাজউদ্দৌলার সকল দর্পের ও দৌরাত্মের অবসান 
হইয়াছিল। মীরজাফরের ও তাহার পরিবারের হৃদয়ে কতই 
সৌভাগ্যের আশ! জন্মিয়াছিল, প্রপীড়িত ভূম্যধিকারীদের আশু শাস্তির 
ও ভবিষ্যৎ সুখের কতই ভরসা হইয়াছিল, এবং ধূর্তচূড়ামণি ইংরেজ 
জাতির চিত্তক্ষেত্রে কতরূপ নবাশার অস্কুর উদ্ভুত হইয়াছিল। কিন্তু 
সকলেরই সকল আঁণ। নিব্বাপিত হইয়া গেল; কেবল ইংরেজদিগের 
দীর্থাকাজ্ষার তেজ ব্রেমশঃই বাড়িতে লাগিল । কৃতত্ব মীবজাঁকরের 
বংশের আশাবৃক্ষ ক্রমেই শুকইিতে আরম্ভ হইল, এবং বঙ্গবাসী 
ভূম্যধিকাঁরীদের আঁশা-ভরমার বিপর্য্যয় ঘটিল। 

ধ(হাঁর। সিরাজ্বউদ্দৌলার রাজত্বের উচ্ছেদকরণে উদ্যোগী হন, 
তাহাদিগকে ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্গণ নিতান্ত 
অফার, অধাম্মিক এবং অপরিণামদশর বিবেচনা 
করিয়া থাকেন। কেহ কেহ লিখিয়াও মনের ভাব 
ব্যক্ত করিয়াছেন ; “পলা শীব যুদ্ধ” প্রণেতা কবিবর রাজা কৃষ্চন্দ্রকে 
নিতান্ত অবিজ্ঞ ও রাণী ভবানীকে অসাধারণ দূব্দশিনী ও বুদ্ধিমতী 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, 
অন্দেহ নাই। কোঁমলম্বভাঁবা কাঁমিনীকুলের সুন্দর বদনের রসনাব্যক্ত 
জামান স্ববিবেচনার কথাও জনসমাজে আদরণীয় হয়। যখন বাঙ্গালা, 
বেহার ও উড়িষ্যার বিষম বিপছুদ্ধারের গাঢ় মন্ত্রণা হইতেছে, যখন এ 
তিন বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করণের পরামর্শ চলিতেছে ; 
তখন রাণী ভবানী ব্যঙ্গচ্ছলে রাজ! রাজবল্পভ, জগংশেঠ ও রাজ। 
কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদিগের 
মন্ত্রণাকে সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ বলেন, এবং মহারাষ্থীয় দ্বারা স্বদেশ 
স্বাধীন হইবে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। এইটি অতি সুমধুর 
রচন। হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রচয়িতা যদি সেই সময় 
এই গ্রন্থ রচনা করিতেন, তবে আর রাণীর রসন! দিয়! উত্ত কথা ব্যক্ত 


পলাশী-ক্ষেত্র 


পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে 
ছুই-একটি কথা 


৫৫ আস্ম-জীরনচরিত 


করাইতে পারিতেন না। একালে মহারাষ্রীয়দিগের যেরূপ আচার- 
ব্যবহার দেখিতেছেন, সেরূপ সেকালে ছিল না। মে সময় তাহারা 
এ দেশ পুনঃ পুনঃ লুষ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগকে প্রগীড়িত করিয়াছিল । 
এদেশস্থ লোকে তাহাদিগকে রাক্ষসের ম্যায় জ্ঞান করিত। স্তুত্তরাঁং 
এ অত্যাচারীদের দ্বার! বিপছুদ্ধারের উপায় হইবে, ইহা কাহার মনে 
উদ্ভাবিত হইতে পারে? আর এরূপ উদ্ভাবনা হইলেই ব। কার্য্যসিদ্ধির 
কি জন্তাবনা ছিল। নবাব আলিবদ্দির সময় মহারাই্ীয়গণও বারম্বার 
এই তিন রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি ফল 
হইয়াছিল? প্রতিবারেই শেষে পরাজিত. ও অপমানিত হইয়। স্বদেশে 
পলায়ন করিয়াছিল । তাহারা যে এক্ষণে বদ অধিকার করিয়া 
আমাদের দুর্দশা দূর করিবে, তাহার কি অন্ভাবনা হইয়াছিল ? 
কৌশলে নবাবসৈন্যকে অকর্ম্মণ্য করিতে না পারিলে সিরাজের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় ছিল না, এবং মীরজাফরের 
আন্বুকুল্য ব্যতীতও এ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার অসম্ভাবনা ছিল। 
স্থতরাং একমাত্র মীরজীফরই সকলের ভরমাস্থল হইয়া উঠেন । 
মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহার 
সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহ! বলিয়া কি করিয়। স্থির হইল যে, জগৎশেঠ 
ও রাঁজা কৃষ্চচন্দ্র প্রভৃতিও কৃতত্ব ? যখন সিরাজ তাহাদের প্রতি কোন 
বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই, তখন তাহার! বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধী কিরূপে 
হইতে পারেন ? আর যখন তাহার! সিরাজকর্তৃক গীড়িত ব্যতীত উপকৃত 
হুন নাই, তখন তাহাদের উপর কৃতদ্বতাদোষও কিরূপে বস্তিতে পারে ? 
এসকল রাজ্য সিরাজের পূর্ববাধিকারীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। 
আলিবর্দি, সম্রাটের ছুর্বলতা দর্শনে, তাহার বস্তা হেলন করিয়। 
একরূপ স্বাধীন হন, এবং রাজ্যের হিতাহিত না চিন্তিয়া অসঙ্গত 
স্লেহবশতঃ এক দুরাত্মার হস্তে কোটি কোটি লোকের জীবন, মান, ধন 
ও ধশ্ম সমর্পণ করিয়। যান। এই সকল লোকের একমাত্র উপায় 
জাফরের সহায়তা করা কি স্বাভাবিক নহে? জাফর নেমকহারাম 
বলিয়া কি ইহারাঁও নেমকহারাম হইল? আর, কি পুরাণে, কি 
ইতিহাসে, কোথায় এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয় না? 


স্বর্গীয় দেওয়ান কান্তিকের়চন্ত্র রায়ের ৫৬ 


সে যাহা হউক, যদি নবাবের পরিবর্তে ইংরাঁজের রাজ্য হওয়াতে 
আমাদের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহ। বিভিন্ন ঘটনাক্রমে হইয়াছে। 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কেহই ভাবেন নাই যে, এই সকল অধিকার 
নবাবের হস্তবহির্ভীত হইয়া ইংরাজকরস্থ হইবে। ইহারা কেন, 
ইংরাজেরাও ভাবেন নাই যে, তাহারা এসকল দেশের অধিপতি 
হইবেন। সুতরাং এসকল দেশের ইংরেজ-অধিকারের নিমিত্ত ইহারা 
দোষাস্পদ হইতে পারেন না। 

পলাশী হইতে আমাদের নৌকা! মুরসিদাঁবাঁদে উপনীত হইল। 
আমরা কেহই পূর্বে এ বৃহৎ ও বিখ্যাত নগর দেখি নাই। যে নগর 
বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার রাঁজধানী ছিল, যে 
নগরে এই তিন প্রকাণ্ড প্রদেশের হর্তীকর্তীবিধাতা 
বিরাজ করিতেন, যে নগরে কারাগারে এ কয়েক দেশস্থ বিপুল 
ভূম্যধিকারী ও বিশাল প্রতাপশালী লোক, বন্দী থাঁকিতেন, যে 
নগরের রাজসিংহাঁসনের সম্মুখে ইংরেজ ফরাসিস প্রভৃতি দোর্দণ্ত- 
প্রতাপান্বিত জাতীয়গণ অবনতশির হইতেন, সেই নগরে কতই 
অদ্ভুত কাও দেখিবার আশা ছিল। কিন্তু তথায় নয়নরঞ্রক ব! 
হৃদয়ানন্দদায়ক কি বিন্ময়কর কোন চমৎকার বস্তু দেখিলাম না। 
নবাববাঁটাতে বড় কুঠী নামে একটি প্রাসাদ মাত্র দর্শনযোগ্য 
বোধ হইল। আর আর যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ হওয়া! 
দূরে থাকুক, বরং বিষাদে হৃদয় অভিভূত হইল। নগরের যেন 
আধিপত্যের সঙ্গে জীবনও বিগত হইয়াছে । কাসিমবাঁজার দেখিয়া 
অন্তঃকরণে অতীব অস্তুখ উপস্থিত হইল। যেসকল বৃহৎ বৃহৎ 
প্রাসাদে কতই বিষয়কাধ্য, কতই উৎসব, এবং কতই 
নৃত্যগীত হইয়াছে, সে সমুদয় এক্ষণে মৃতদেহের স্যাঁয় 
পড়িয়া রহিয়াছে । অনেক বাটার দ্বার প্রাচীর দিয়া এককালে 
বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে । রাজপথে যে কয়েকজন অধিবাসী 
দেখিলাম, তাহাদের সকলেরই শরীর জীর্ণ ও কুৎসিত। নগরটি 
ষেন যথার্থ ভূতপ্রেতের আবাসস্থল হইয়াছে। সেস্থানে অধিকক্ষণ 
থাকিতেও ইচ্ছা হইল না । 


মুরসিদাবাদ 


কাসিষবাজার 


৫৭ আত্ম-জীবনচরিত্ত 


আমরা বাল্যাবস্থা হইতে এই কাসিমবাজারের অনেক ভূতপ্রেতের 
টিনার গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলাম। ধাহারা তথায় 
যাইতেন, তাহারাই আসিয়া নানাবিধ প্রেতযোনির 

গল্প করিতেন। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহ! হইলে আমরাও 
অনেক ভূত দেখিতে পাইতাম, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের গল্প 
সকলকে শুনাইতাঁম। কবিকুলই যে কেবল অলৌকিক গল্পের 
একচেটিয়া করিয়া রাখেন, এমত নহে । অন্য লোকও, ছন্দে রচিতে 
না পারুন, সাধারণ বিশ্বীস্ত অনেক অদ্ভুতকাহিনী কল্পনা করিয়া প্রকাশ 
করেন। আমি এরূপ যেসকল গল্প শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি 
নিয়ে লিখিতেছি । ইহার বক্তা অতি ভদ্রলোক ছিলেন, এবং তাহার 
বণিত ভূত তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ইহা শপথপুধ্বক কহিয়াছিলেন। 
ভূতবক্তা কহিলেন যে, “একদা মুরসিদাবাদ হইতে আপিবার 
সময় সন্ধ্যার প্রাককালে আমি কাসিমবাজারে উপনীত হইলাম । 
ছুই এক বাটিতে যে লোক দেখিলাম, তাহাঁর। আমাকে স্থান দিল না। 
এ স্থানের ভৌতিক বৃত্তান্ত পুব্ধে শ্রুত থাকাতে, আশ্রয় পাইতে যতই 
বিলম্ব হইতে লাগিল, আমি ততই ভীত ও চিস্তিত হইতে লাগিলাম । 
শেষে ঠিক সন্ধ্যাকালে একটি বাটীতে প্রবেশ করিয়া অতি উচ্চৈঃম্বরে 
কহিলাম যে, 'স্থানাভাবে ব্রহ্মহত্য! হয়; আমাকে একটু স্থান দিয়া 
প্রাণদান করুন।” বাঁটীর মধ্য হইতে কেহ কহিল যে, আপনি এই 
দিকে আসন । আমি আহ্লাদিতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম । 
কিন্তু ব্যক্তিমাত্র দেখিলাম না। একটি কুঠারি হইতে কেহ কহিল, “এ 
ঘরে অতিথিসেবার সমস্ত সামগ্রী আছে; আপনি যাইয়া প্রদীপ 
জ্বালুন ও হাত পা! ধুইয়া বিশ্রাম করুন। ঘরে তামাক টিকা দেসেলাই 
আছে। আমি গীড়িত ও আমার আর কেহ নাই । এই কথা শুনিয়া 
ভাবিলাম, যাহাই হউক, ভূতের গ্রামে একটা স্থানও পাইলাম । 
প্রদীপ জ্বালিয়! পা ধুইলাম ও তামাক সাজিয়। খাইলাম। ভাবিলাম, 
রাত্রিতে আহার নাই হইল । কিঞ্চিকাল পরে এ ব্যক্তি কহিল, 
“আমার বাঁটী অতিথি উপবাসী থাকিতে পারিবেন না। এ চালায় 
গাভী আছে; তাহার ছুদ্ধ ছুহিয়া ও কুলুঙ্গিতে যে চাল ও 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাহিকেয়চন্দ্র রায়ের ৫৮ 


চিনি আছে, তাহা দিয়া পরমান্ন রন্ধন কর। ছুইজনের মত যেন 
হয়? আমি উত্তর করিলাম, “আমি ব্রাক্মণসম্ভান, গাই ছুহিতে 
জানি না।” 

তিনি কহিলেন, গরুটি আতি শাস্ত, ছ্হিতে তোমার কোন কষ্ট 
হইবে না। যদি না পার, তবে প্রস্থান কর আমি সে রাত্রিতে 
কোথায় যাই ? স্ুতরাং গাই ছুহিয়া৷ পরমান্ন প্রস্তত করিলাম, এবং 
ছুই পাথরে ঢালিলাম । গীড়িত ব্যক্তির নাকীম্বর হইয়া থাকে ৰটে, 
কিন্ত এ লোকটি একবারও আমার নিকট আসিল না ও আমাকে 
নিকটে ভাকিল নাঁ। ভূতই বা হবে, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমত 
সময় এ ব্যক্তি কহিলেন যে, “তুমি যাহ! ভাবিতেছ, তাহা ঠিক ; কিন্তু 
তুমি আমার কথা! শুনিলে তোমার কোন বিপদ হইবে না। পরমান্ন 
একপাত্র রোয়াঁকে, রাখিয়। দাও, দ্বিতীয় পাত্র তুমি খাও । ইহা! না 
করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে। আমি ইচ্ছা না থাকিলেও আহার 
করিলাম এবং রোয়াঁকে সপসপ. শব্দ হইতেছে শুনিয়া বুঝিলাম যে, 
ভূতমহাশয়ও ভোজন করিতেছেন । হঠাৎ বহিন্দিকে দেখি ২৪1২৫ হাত 
পরিমাণ একখানি হস্ত রোয়াক হইতে নিকটস্থ গর্তের জলে পাথর 
ধুইয়া তুলিতেছে! আমার সব্শরীর শিহরিয়! উঠিল। “যা করেন 
মা দুর্গা” বলিয়া শয়ন করিলাম । ভূতমহাশয় পুনরায় কহিলেন, 
পশ্চিম দ্রকে আমার ভাইয়ের বাটা আছে। প্রাতে তথায় যাইয় 
তাহাকে কহিবে, যেন গয়ায় যাইয়! শীঘ্র আমার পিওড দেয়। আমি 
উত্তর করিলাম “আচ্ছা তাহাই করিব" । নিদ্রা কিছুমাত্র হইল না। 
প্রভাত হইবামাত্র ষাত্র। করিলাম । কিন্তু গ্রামের বাহিরে যাইবামাত্র 
এক ভয়ঙ্কর আকার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আমার ভাইকে যে কথ। 
বলিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহ! বলিয়া আইস, নতুবা তোমার 
ঘাঁড় মটকাইয়া দিব। আমি কহিলাম, “ভূতমহাশয়! তোমরা! 
দিবসেও বাহির হইয়া থাক, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, 
তোমার ভাইয়ের কাছে চলিলাম। ভূত তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল । 
অমি পুনরায় নগরে যাইয়! ভূতের ভাইকে এ কথা বলিয়া! প্রস্থান 
করিলাম ।” 


৫১ আত্ম-জীবনচরিত 


এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া এক্ষণকার সকলেই উপহাস করিবেন, 
তাহার জন্দেহ নাই, কিন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যেসকল প্রেতাত্মার ব্যাপার ঘটিতেছে, তৎসমুদয় 
কেহ ব৷ শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন, কেহ বাঞ্ষহিবেন 
যে, আমি ইহার সত্যাসত্যের কিছু বুঝিতে পারি নাই। ফলত; অল্প 
লোকেই ইহাতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন। যেমন পূর্ববকাঁলীন 
লোকেরা ভূতপ্রেত দেখিয়াছেন, এবং তাহাদের সহিত কথাবার্তা 
কহিয়ছেন, ইদানীন্তন অনেক সুশিক্ষিত ও স্ুবিজ্ঞ লোকও স্পষ্টাক্ষরে 
সেইরূপ কহিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যেমন ভূত ও ত্রহ্গদৈত্য 
আসিত, ইহাদের মধ্যেও তেমনি অশিষ্ট ও শিষ্ট প্রেতাতআ আসিয়! 
থাকে । সেকালে যেমন মনুষ্যবিশেষের শরীরে ভূতের আবির্ভাব 
হইত, একালেও তেমনই মানবদেহে ভূতের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে। তবে তীহারা যাহাকে “ভূত” বলিতেন, ইহারা তাহাকে 
“প্রেতাত্মা” বলিয়। থাকেন; তাহারা যাহাকে “ভূত-পাওয়া” বলিতেন, 
ইহার! তাহাকে “মিডিয়ম্” নাম দিয়া থাকেন। প্রভেদের মধ্যে এই 
যে, ভূতে পেলে শীঘ্র ছাড়িত না, প্রেতাত্মা অধিকক্ষণ থাকে না । 
ইদদানীন্তন যেমন একজন সুবিখ্যাত, সুশিক্ষিত এবং সুপ্রবীণ কহেন যে, 
তাহার প্রিয়তম পদ়্ীর প্রেতাত্মা পুর্ববস্সেহবশতঃ অগ্ঠাপি মধ্যে মধ্যে 
কি প্রতি রাত্রিতেই তাহার শয়নাগারে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ 
করেন, সেকালেও ভালবাসার জন্য কোন কোন স্ত্রীর প্রেতাত্মার! 
তাহার স্বামীর শরীরে প্রবেশ করিত ; তবে ইনি যেমন স্ত্রীর প্রেতাত্মার 
সংসর্গে সুখী হন, সেকালের স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীর প্রেতাত্মার 
আবি9াবে সুখী হইতেন না, এবং তাহাদিগকে রাখিতে চেষ্টা করিতেন 
না, বরং তাঁড়াইবার জন্য ওঝার সহায়তা লইতেন, আর পুরাকালীন 
ভূতের চরিত্রের প্রশংসা শুব! যাইত না, ইদ্রানীং তাহ! শুনা যাইতেছে । 
কিন্ত এ বিভিন্নতাঁও অবোধ্য নহে । কারণ এমনও হইতে পারে যে, 
পূর্ব্বে লোকের যেরূপ স্বভাব, জ্ঞান ও চরিত্র ছিল, তাহাদের 
প্রেতাক্সারও এ সকল সেইরপ হইয়াছিল । একালে লোকের সভ্যত৷ 
ষেরূপ হইতেছে, তাহাদের গ্রেত্রাত্ারও জভ্যতা দেই পরিমাণে 


সেকাল ও 
একালের ভূত 


খ্বগাঁয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৬০ 


বাঁড়িয়াছে। বিবেচন্! করিতে গেলে যদি পূর্বেকার ভূতগণ আসিয়া 
আমাদের সহিত এরূপ তর্ক করে যে, যদি তোমরা একালের ভূত- 
যোনির অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে কি অপরাধে আমরা অস্তিত্ববিহীন 
হই? জমার সামান্য বুদ্ধিতে ত এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর উদ্ভাবিত 
হয় না। 

মুরসিদাবাদে আমরা এক দিবারাত্রি অবস্থান করিলাম । ইহার ছুই 
দিব পরে আমাদের তরণী জঙ্গীপুরের ঘাঁটে উপস্থিত 
হইল। এইখানে টোলঘাট থাকাতে আমাদের ছাড় 
করিবার প্রয়োজন হইল । তারিণীর এক পিসতুত দাদা এ ঘাটের 
একজন মোক্তার ছিলেন। তারিণীর গুরুজনেরা কিরূপে আমাদের 
অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এবং অনুসন্ধান দ্বার আমাদের নৌকার 
আকার ও মাজির নাম জানিয়া এ মোক্তীরমহাশয়কে লেখেন । 
তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র ছুই দ্িবসাঁবধি উজানবাহিনী সমস্ত তরণী 
ঘাটের দারোগা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখেন । আমাদের নৌকা যখন 
ঘাটে পৌছে, তখন তিনি তথায় ছিলেন, এবং দর্শনমাত্র তরী চিনিতে 
পারিলেন। পরে বলপুর্বক আমাদিগকে স্বস্থানে লইয়া গেলেন, এবং 
প্রায় নজরবন্দি করিয়া রাখিলেন। আমাদের কোন 
অনুরোধ শুনিলেন না, এবং কয়েকদিন পরে জনৈক 
লোক সঙ্গে দিয়া এ নৌকাতেই আমাদিগকে প্রত্যাগমনে বাধ্য 
করিলেন। আমাদের সকল কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল, এবং লজ্জা-নত্র- 
মুখে বাটী আসিতে হইল । 

যুরসিদাবাঁদের সঙ্গে সমান না হউক, জঙ্গীপুরও তৎকালে 
অস্বাস্থ্যকর ছিল দেখিলাম, সেখানেও অনেক 
পুরাতন বাটা শূন্য রহিয়াছে এবং বিধবা রমণীর 
হ্যায় স্বামীবিরহে ছর্দশাপন্ন হইয়াছে । এ নগরও 
পুরে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। অত্যল্প ভাড়ায় বৃহৎ বাঁটাসকল 
পাওয়া যাইত। আমাদের কয়েকজনেরই শরীরের ভাবাস্তর 
হইয়াছিল । 

এই বৎসর আমি কালীবাবুর পরামর্শীন্ুসারে কলিকাতায় 


জঙ্গীপুরে পথরোধ 


বাটী প্রত্যাগমন 


মুরসিদাবাদ ও 
জঙ্গীপুর 


৬১ আত্ম-জীবনচরিত 


মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। ইহার একবৎসর পুর্ববে কালী 
এ কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কলিকাতায়ও 
মিডিকেল করেজে আমি কালীর আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম; 
স্থখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। নুতন বান্ধব- 
গণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ছয়ের 
মিত্রতালাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠন্ঠনিয়ার একটি বৃহৎ বাটার 
কোন অংশে রামতন্ুবাবু থাঁকিতেন, কোন অংশে মদন তাহার ছুই 
পিতৃব্যের সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতনুবাবুর অংশের 
এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম ৷ মদনের সহিত প্রণয় 
হইলে তিনিও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি ও বিদ্যাসাগর 
তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় বহ্ুবাজারে কোন স্থানে বাস করিতেন, সুতরাং তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ না হওয়াতে মদনের সঙ্গে যত শীঘ্র প্রণয় হয়, তত শীঘ্র প্রণয় 
হয় নাই। 
একালে কলিকাত৷। যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ 
ছিল না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব 
অন্বাস্থ্জনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বত্ের 
পার্খস্থ প্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সব্বদা উ্থিত হইত । 
অভ্যামবশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না) 
কিন্তু বাহিরের লোকের এসকল পথে গমনাগমন 
৮০৭ করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত। এমন কি, 
নাসিকা-দ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত । রাত্রিতে 
কোনরূপ আলোক সঙ্গে না থাকিলে গলি-রাস্তায় অন্ধের হ্যায় চলিতে 
হইত, এবং পুলিশের স্ুনিয়ম অভাবে দস্থ্যভয়ে অনেক গলিতে 
যাইতেও সাহস হইত না। শুন! যাইত যে, তস্করেরা কৃত্রিম মন্তুতা 
প্রকাশ করিয়! পথিকের গাত্রে পড়িত, এবং তাহার শাল বা ঘড়ি লয়! 
পলায়ন করিত। 
জাহবীতীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের 
বনু লোক তথায় নিরস্তর মলমৃত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাড়াইলে 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাহিকেয়চন্দ্র রায়ের ৬২ 


জাখেন্দ্িয়ের ও দর্শনেক্দ্িয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও 
এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রাতি বিশেষ 
ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্পচিত্তে অবগাহন করা যাইত না। 
আমি কলিকাতায় যাইয়া অবধি পুক্ষরিণীতে স্নান করিতাম। একদা 
কোন যোগে আত্মীযগণের সহিত জগন্নাথের ঘাঁটে স্ান করিতে 
গিয়াছিলাম; কিন্ত জলের অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান করিতে 
কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন আমাকে অন্নাত থাকিতে 
হইল । 

তৎকালে মফস্বলের যেসকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। 
এ গীড়াঁকে “লোনা-লাগা” কহিত। ধাঁহারা তথায় 
অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাঁগমন করিতেন, তাহারা বাটী আসিয়। লোন। 
কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্পির ঝোল পান 
করিতেন, এবং গাত্রে কীচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যন্স গুরুপাক 
দ্রব্যেই আমার অস্থখ হইত। একাঁরণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত 
সাবধান থাকিতাম। তথাপি ছুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল, 
এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল । মুৎপাত্রে অধিক- 
দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহ! জীর্ণ হইয়া যায়, 
আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল । অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের 
ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ওঁষধ- 
সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে নৌকাঘোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা! 
করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আর্ত হইল। চতুর্থ 
দিবসে বাটী উপনীত হইলাম, এবং বিন! ওষধে একমাসের মধ্যে 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কলিকাতায় পুনর্গমন করিলাম । 

কিন্তু যে কামনায় তথায় গিয়াছিলীম অবৌধতাবশতঃ তাহা পূর্ণ 
করিতে পারিলাম না । মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্রগণের 
মধ্যে অধিকাঁশ অতি অবিজ্ঞ ছিলেন । তাহারা কোন কোন বিষয়ে 
আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোন কোন অধ্যাপকের প্রতি 
অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং শেষে কলেজ ত্যাগ করিলেন । আর 


লোনা-লাগা 


আমার পীড়া 


৬৩ আত্ম-জীবনচরিত 


তাহার পরদ্দিবব আপনাদের মনঃকল্লিত ছুঃখের বিবরণ পত্রদ্বার। 
শিক্ষাসমিতির গোচর করিলেন। মহাত্মা ডেবিড 
গা] হেয়ার সাহেব তাহাদিগকে কলেজে লইয়া যাইবার 
রা জন্ট অনেক যত করিলেন । কিন্তু তাহার সহ্ুপদেশ 
কেহই গ্রহণ করিলেন না । ছুই কি তিন দিন পরে 
শিক্ষামভার সভ্যগণ ছাজ্রদিগকে এক নির্ধারিত দিবসে কলেজে 
উপস্থিত হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং আপনারাও আগমন 
করিলেন। তৎকালে সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব উক্ত সমাজের 
সভাপতি ছিলেন। . তিনি ছাত্রগণকে কহিলেন যে, তোমাদের 
অভিযোগের কোন কথাই সঙ্গত নহে, এবং তোমাদের ব্যবহারও 
ভদ্রোচিত নহে । শিক্ষাবিষয়ে আমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিব, তাহার 
বিরুদ্ধে তোমাদের কথা কহিবার কোন অধিকার নাই ;+_ তোমাদের 
অবস্থা আমর। যেরূপ জানি তাহাতে বোধ হয় যেকোন কোন ছাত্রের 
ছাত্রবৃত্তি তাহার সংসারযাত্রানির্বাহের প্রধান উপায়। তোমাদের 
দেশের উপকারার্৫থ এই কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে । যদি ইহাতে 
কেহ অধ্যয়ন না করে, ইহ! উঠিয়। যাইবে ; তাহাতে গবর্ণমেন্টের কোন 
ক্ষতি হইবে না, ষে ক্ষতি তোমাদেরই হইবে । অতএব যাহার ইচ্ছা 
হয় থাকিবে, যাহার অনিচ্ছা! হয় চলিয়া যাইবে । ইত্যাদি অনেক- 
প্রকার ভর্সনা করিলে পর এই গোলযোগের প্রধান প্রবর্তক 
কয়েকজনের অপরাধের পরিমাণানুসারে ছাত্রবৃন্তি রহিত করিতে 
আদেশ দিলেন । 
পূর্ব্বে এই ছাত্রদিগের মধ্যে ধাহারা সংসারে হতমাঁন হইয়া থাক! 
অপেক্ষা জীবনত্যাগ করাও কর্তব্য ইত্যাদি মনের মাহাস্ম্য বিষয়ে 
বুদীর্থ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং ধাহারা আগ্রহের সহিত তাহ শুনিয়। 
করতালি দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে একজনেরও কথা 
কহিবার সাহস হইল না, সকলেরই মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। যাহা 
হউক, সাহেবেরা গমন করিলে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন ঘে, 
কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইব না» এবং যদি হই, তবে কেছ কাহারে 
ছাড়িয়া আসিব না । কিন্তু তৃতীয় দিবসে শুনিলাম যে, রাঁজেন্্রলাল 
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মিত্র ও তদীয় বন্ধু মাধবচন্দ্র বসাক ব্যতীত, আর আর সকলেই 
কলেজে গিয়াছে! তথাপি কালীর ও আমার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় থাকিল। 

তৎকালীন ছাত্রগণের অধিকাংশ নীচকুলোদ্ভব অথবা অত্য্ত 
দরিদ্রদশাঁপন্ন ছিলেন ; এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র অতি 
অপ্রশংসিত ছিল। একারণ পূর্বেই তাহাদের সঙ্গত্যাগের নিমিত্ত 
কলেজ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা! হইত। এক্ষণে এই ঘটনায় সে ইচ্ছা 
আরও বলবতী হইয়া উঠিল। কালী ও আমি যাহাতে কলেজ ত্যাগ 
না করি, তদ্িষয়ে রামতন্ুবাবু অনেক সছুপদেশ দিলেন ও বহু 
যত্ব করিলেন। কালী তাহার কথায় অবাধ্য হইতে না পারিয়া 
কলেজে গমন করিলেন, কিন্তু আমি ছূর্ব,দ্বিপরবশ হইয়া কলেজে 
আর প্রবিষ্ট হইলাম না। সেই সময় আমাদের তৎকালীন রাজকুমার 
শ্রীশচন্দ্র বাহাছুর কলিকাতায় ছিলেন। তিনিও প্রথমে কলেজ 
ছাড়িতে আমাকে নিষেধ করিলেন। শেষে আমাকে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ 
দেখিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চল, যতদিন আমি 
আহার পাইব, ততদিন তুমিও পাইবে । কয়েকদিন পরে তাহার 
সমভিব্যাহারে আমি বাটী আসিলাম। 

আমার জীবনে যত অবিবেচনার কার্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই 
কলেজ ত্যাগ করাটি সর্বাপেক্ষা অধিক । বিজ্ঞ 
গুরুজনের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া নিজের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিলে কত কষ্ট সহ্য করিতে ও কত 
মনস্তাপ পাইতে হয়, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও যুবক 
আপন বিবেচনাগুণেও বি্ভা-উপাজ্ঞন ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ইহার সংখ্যা অধিক নহে। অপূর্ণ বয়সে স্থিরপ্রতিজ্ঞার 
ও বিজ্ঞতার প্রায় অভাব থাকে । প্রথমে যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, সেই 
বিষয়েই স্ুসিদ্ধ হইবেন ভাবেন কিন্তু তাহার সাধনে কিছু কষ্ট বা 
অস্ুগম হইলে অমনই বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করেন । দ্বিতীয় বিষয়ে 
আবার অস্গম বোধ করিলে তৃতীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হন । শেষে সকল 
বিষয়ে অকৃতকাধ্য হইয়া পড়েন। যেমন প্রত্যেক বিষয়েই কৃতার্থ 
হইয়া সুখী হইবেন মনে করেন, তেমনই কোন বিষয়েই পুর্ণমনোরথ 


অপরিপক্ক বুদ্ধির 
ফল 
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হইতে না পারিয়া শেষে হতাশ হন ও অনুতাপ করিতে থাকেন। 
ইহা অন্যের অবস্থায় যতদূর সঙ্গত হউক ন! হউক আমার জীবন ইহার 
জীজ্জল্যমান দৃষ্টান্তস্থল। আমি যখন কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎকৃ্ই অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইব, ধন ও মান লাত করিব, 
কত উপয়াহীন ছুঃখী দরিদ্রের গীড়ার শাস্তি করিব ইত্যাদি কতই মহন্ভাব 
মনে উদিত হইয়াছিল । আবাব যখন ইহাতে বিতৃষধণ জন্মিল, তখন 
মুনসফী, সদর-আমিনী বা! ডেপুটি কালেক্টারি পদেব স্থায় চিকিৎসকের 
পদের সন্মান নাই, সকলেব বাঁটীতেই যাইতে হয়ঃ মলমূত্র পরীক্ষা! 
করিতে হয়, কত লোকের মন যোঁগাইতে হয়, রাত্রিতেও অবসর নাই, 
ইত্যাদি নানারূপ অকিঞ্চিতকর ভাবে চিত্তবিকৃত হইল। রাজকুমাৰ 
আমাকে যেরপ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা কবেন, তাহাতে কখনই 
আমার ছুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাঁও মনে হইতে লাগিল। 
এইরূপ অবিবেচনায় যে ফললাভ হইল, তাহ। শীত্রই প্রকাশ পাইবে । 

কলেজ ত্যাগ করিয়া বাটী আসিবার কথ! পূর্বে বলিয়াছি। 
শ্রীশচন্দ্র পূর্বে শ্রীপ্রসাদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী 
পড়িয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট 
পুনরায় পড়িতে লাগিলেন। এক বৎসর এইরূপ 
গত হইল | সে সময় রাজসরকাবের এরূপ ছুরবস্থা' ছিল যে, যৎসামান্য 
বেতন নিয়মিতরূপে পাইবার উপায় ছিল না। বিবয়কন্ম্ের ঝঞ্জাটে 
কুমারের পড়িবার অধিক সময় হইত না বটে, কিন্তু যাঁঠা হইত তাঁহারও 
প্রায়াংশ অনর্থক গল্পে কাটাইতেন। স্ৃতবাং এ অবস্থায় আর 
থাকিতে ইচ্ছ! হইল না। রাঁজবাটী গমনাগমন ত্যাগ করিলাম । 

সে সময় আমাদের অবস্থাও মন্দ হইয়াছিল। পিতৃদেবের 
উপার্জনের কাল অতীত হইয়াছিল। অগ্রজ 
মহাশয় ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন, কিন্ত আয়ের 
দিকে মনযোগ ছিল না। সাংসারিক কষ্টদর্শনে 
মনোমধ্যে বড়ই ছঃখ হইতে লাগিল ; অথচ ইহা দূর করিবার কোনও 
উপায় ও সাধ্য হইল না। শ্রীপ্রসাদ এই সময় এখানকার সরসরী 
মুন্সীর পদে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার অবস্থা কিঞিং ভাল হইল 


€ 
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কিস্ত আর কয়েক জন বান্ধবের আমার হ্যায় ছুর্দশ! থাকিল। 
সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, চাকরীর বয়স হইয়া উঠিয়াছে, এবং মধ্যে 
মধ্যে লজ্জাত্যাগপূর্ববক নিজ ব্যয়ের জন্য গুরুজনের নিকট কিছু কিছু 
চাহিতে হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল মনের 
অন্ুখ সত্বেও, যখন আমরা কয়েক বান্ধবে একত্রিত হইতাম, তখন 
আর কোন অস্ুখই মনে থাকিত না। ভাবিতাম, যেন সংসারে 
আমাদের কোন অভাবই নাই। 
সেকালের অবস্থা যাহাই স্মরণ হয়, তাহাই ন! লিখিয়' ক্ষান্ত থাকা 
যায় না; তাহা লেখাতে কোন ফল ন। থাকিলেও লিখিতে ইচ্ছা হয়। 
তৎকালে আমাদের কাহারও সন্তান হয় নাই। 
পত্বীদের আমরাই সর্ধস্বধন ছিলাম। তাহার! 
শীশুড়ী-ননদের যতই বিষদৃষ্টিতে থাকুন না, গৃহে যতই কেন অস্ত্ুখ 
হউক না, জনকজননীর ও ভ্রাতাভগ্নীর স্সেহ যতই কেন মনে পড়ুক 
না এবং বাল্যসখীদের স্ুধাময় সখ্যভাব যতই কেন হৃদয়ে উদিত 
হউক না, স্বামিসন্দর্শনে সকলই বিস্মৃত হইতেন। পতি স্েহনয়নে 
দৃষ্টি করিলে আভরণ পরিচ্ছদ প্রভৃতি কিছুরই অভাবে ছুঃখিতা 
থাকিতেন না। যদি সাংসারিক কোন বিষয়ে বিষাদিতা হইতেন, 
তবে যেমন স্্য-উদয়ে অন্ধকার থাকে না, তেমনই পতির দর্শনে 
মনের সে সকল মালিন্য থাকিত না এবং পুরাকালীন জমুদ্র-নাবিকের 
হ্যায় কেবল স্বামী-তারার দিকে দৃষ্টি থাকিত। একারণ নিঃস্বার্থ 
বান্ধবদিগের সংসর্গে যেমন সুখী থাকিতাম, পতিপরায়ণ। পত্বীনহবাসেও 
তেমনই সুখী হইতাম । এইরূপ স্থখের কাল যদি চিরস্থায়ী হইত, 
তাহা৷ হইলে এই পৃথিবী স্বর্গ হইয়া! উঠিত। ইংরেজেরা! কহেন যে 
কোর্টশিপ কালে তাহাদের যত সুখ হয়, বিবাহের পর আর তত সুখ 
থাকে না। ইহার কারণ বোধ হয় যে প্রথমোক্ত অবস্থায় নায়ক- 
নায়িকার স্নেহ কেবল পরস্পরের প্রতি বদ্ধ থাকে, 
র্‌ ৬৮৬ উভয়ের পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে শীঘ্রই 
সম্তান জন্মে, এবং জননীর যে স্সেহ শুদ্ধ জনকের 
অধিকারে থাকে, তাহার কতকাংশ এ সন্তান অধিকার করিয়া লয়। 
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সুতরাং শেষোক্ত অবস্থায় আর নায়কের পূর্বরূপ স্থখলাভ হয় না। 
আমাদের বাল্য-বিবাহ প্রথার অনেক দোষ আছে, তাহার জন্দেহ 
নাই; কিন্ত এ অবস্থায় যাদৃশ সুখান্ুভব হয়, কোর্টশিপ অবস্থায় 
তাদৃশ সুখলাভ হইতে পারে না। কোটিশিপ-কালে “সে আমার, 
আমি তার” এ ভাব উভয়ের চিত্তে স্থিরনিশ্যয় হয় না। কারণ 
কোর্টশিপ-কাঁলে নায়ক-নায়িকার প্রগাঢ় প্রণয় জম্মিলেও ঘটনাক্রমে 
কখন কখন উদ্বাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়। যায়। সুতরাং আমাদের বিবাহিত 
অবস্থায় প্রথমকালের স্থখের সঙ্গে তাহাদের কোটশিপ-কালের সুখের 
তুলন। হয় না। 
কেবল নন্দনন্দন ক্রীকৃষ্ণেরই বাল্যলীলা, মধ্যলীলা এবং শেষলীল। 
ছিল, এরূপ নহে। বর্ণনা করিতে গেলে সকলেরই জীবনের গ্ররূ্প 
কয়েক লীলা আছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার ভাব যত 
ঝুমধুর, তাহার মথুরার মধ্যলীলার ভাব তত সুমধুর 
নয়। তাহার কারণ এই যে, ব্রজে তাহার হুদয়- 
রাজ্যে কেবল সখ্যের ও প্রেমের রাজত্ব ছিল। মথুরায় তাহার চিত্তে 
স্বার্থপরতা, বৈরনির্যাতন প্রভৃতি সাংসারিক বিবিধ ভাব প্রবেশ 
করিয়াছিল। একারণ তাহার মধুর বাল্যলীল! যতদূর ভক্তবৃন্দের 
আরাধ্য বস্ত ও কবিকুলের চিন্ত্যস্থল হয় ততদূর মধ্যলীলা হয় নাই। 
মধ্যলীলা যে সম্পূর্ণ নীরস, তাহাও নহে ; তবে বাল্যলীলার কাল 
যেরূপ একমাত্র সখ্য ও প্রেমরসে পুর্ণ থাকে, সেরূপ মধ্যলীলায় 
থাকে না। এ মিষ্ট রসের সহিত সাংসারিক কোন কোন তিক্ত রসও 
মিশ্রিত হইয়া যায়। আজি আমার যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে 
সময়ে আমার আগ্লীল। বটে, কিন্তু বাল্যলীল! নহে। যেহেতুক 
আমার একবিংশ কি দ্বাবিংশ বংসর বয়স পর্য্যন্ত এই সুখের স্রোত 
নিরস্তর রহিয়াছিল। তাহার পরও ৪৫শ বৎসর পরধ্যস্ত আমার 
এ সুখের প্রবাহ রোধ হয় নাই। তবে ২২শ বৎসর পধ্যস্ত এ প্রবাহ 
যেমন স্ুস্থির ছিল, তাহার পর আর সেরূপ ছিল ন1। 
সুখের শক্র চিন্তা ও মনস্তাপ বাত্যাতে কখনও 
কখনও ইহা আলোড়িত করিত, কিস্ত তাহারা দীর্ঘস্থায়ী হইত না। 


কৃষ্ণলীল। ও মানব- 
যাত্রার তুলনা 
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আতরাং আমার মধ্যলীল। আছ্যলীলার ম্যায় নিরবচ্ছিন্ন জুখময় না হউক, 
সুখশৃন্য ছিল নাঁ। সাংসারিক সুখের প্রধান লোভ আমাকে কখন 
বশীভূত করিতে পারে নাই। কোন বিষয়ের জন্য কখনও কাহারও 
সঙ্গে বিবাদ বা মনান্তর হয় নাই। আর বহু বংশ-সৌভাগ্য-সংহারক 
মোকর্দমার জঘন্য ব্যাপারে আমি কখনও প্রবৃত্ত হই নাই। পৈতৃক 
সম্পত্তির ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, তথাপি কোন অধশ্ম বা জ্ঞাতির 
নামে অভিযোগ করি নাই। 
আমি অল্প লাভেই অধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি । যদিও 
অপেক্ষাকৃত ধনাগমের উপস্থিত উপায় নির্রবোধিতাঁর বা অন্ত কোন 
কারণে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তজ্জন্য কখনও চিত্তে 
বিশেষ অনুতাপ হয় নাই । কখনও কখনও হৃদয়া- 
কানে চিন্তামেঘ উখিত হইয়াছে; কিন্তু অধিককাল তিষিতে পারে 
নাই । মিত্রতা-সুখই আমার মনের প্রধান সুখ ছিল, এবং সৌভাগ্য- 
ক্রমে হৃদয়ভাণ্ডারে এ ধনের যথেষ্ট সমাগম হইত। জগতে কিছুই 
চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে ইহার কিছু কিছু অপহৃত 
হইত বটে, কিন্তু যেমন পূর্ববসঞ্চিত ধন যাইত, অমনই তাহার স্থানে 
নৃতন ধন আসিত। অর্থাৎ হৃত বান্ধবের স্থলে নৃতন বান্ধবের অধিষ্ঠান 
হইত । দ্বাদশ মাস বাটীতে থাকিতাম, গুরুজনের দর্শন পাইতাম, 
সংসারসারভূত সুহ্ৃদ্ধরে বেষ্টিত থাকিতাম, প্রাণোপম সন্তানগণকে 
সম্মুখে লালনপালন করিতে পারিতাম, প্রভুর ও তদীয় পরিবারবর্গের 
আদরের ও স্সেহের পাত্র ছিলাম, স্বাভিমত র্দপালনে সক্ষম হইতাম, 
এবং স্বেচ্ছামত কাধ্য করিতে পারিতাম ; বস্ততঃ সাংসারিক মানবের 
সুখের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, প্রায় তৎসমুদ্বায়ই আমার ছিল । 
ধাহারা বাজার করিতে যাঁন, তাহারা গৃহে আসিয়া কোন্‌ দ্রব্য 
ক্রয়ে জিতিয়াছেন ও কোন্‌ দ্রব্যতে ঠকিয়াছেন, 
তাহ! বিবেচনা করিয়া দেখেন। যোদ্ধা রণাবসানে 
শিবিরে আগমন করিলে সমরের ঘটনাসমূহ স্মরণ 
করিয়া আপনার কোন্‌ কায ষথাকর্তব্য ও কোন্‌ কাঁধ্য বিগহিত 
হইয়াছে তাহার আলোচন। করিয়া দেখেন । ধিনি সতরঞ্ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত 
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হন, তিনিও খেলার পর তাহার কোন্‌ চাল কেমন হইয়াছে তাহার 
চিন্তা করিয়া থাকেন । ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্ের ফলাফলানুসারে 
আনন্দিত ও বিষণ হন। সেইরূপ এই সংসারের সকলেই তাহাদের 
শেষাবস্থায় কখনও কখনও আপনাদের পূর্বকৃত কর্মের ও বিগত 
জীবনের সমালোচনে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে আমিও মধ্যে মধ্যে স্বীয়কৃত 
কাষ্যের সমালোচনা করিয়া থাকি । আমার নিজ বিবেচনায় আমি 
যে যে কার্যে ঠকিয়াছি, তাহার গড়পড়তা করিলে, এক্ষণ পর্য্যস্ত জিত 
ব্যতীত ঠক! বোধ হয় না; কিন্তু এক্ষণও আমার শেষ লীলা সমাপ্ত হয় 
নাই ; সুতরাং ইহার পর কি হইবে, তাহ! বলা যায় না। 
পূর্বেব বলিয়াছি যে, রাজবাঁটীতে রীতিমত বেতন না পাওয়াতে 
ও শ্রীশচন্দ্রের ইংরেজী পাঠে অমনোযোগ দেখাতে, 
রাজবাটী যাওয়া-আসা রহিত করিয়াছিলাম। ইহার 
কিয়ৎকাঁল পরে, ১২৪৮ বঙ্গাবে রাজ গিরীশচন্জ্র 
পরলোকে গমন করিলে, প্রীশচন্দ্র তাহার বিষয়াধিকারী হইলেন । 
এই ঘটনার সময় আমি স্থানাস্তরে ছিলাম । বাটী আসিয়া শুনিলাম, 
রাজ! শ্রীশচন্দ্র আমাকে ডাঁকিতে বারম্বার লোক পাঠাইয়াছিলেন। 
আমি তাহার সমীপস্থ হইলে তিনি কহিলেন, “পিতৃবিয়োগে অত্যস্ত 
শোকাকুল হইয়াছি, অতএব তোমার আমার নিকট সব্বদা থাঁকিতে 
হইবে ।” তাহার বসিবার গৃহের পার্খস্থ এক প্রকোষ্ঠ আমার বাসের 
নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইল। আমি দিবসে কেবল একবার মাত্র আহার 
করিতে বাটী আসিতাম, আর সমস্ত দিবারাত্রি তাহার নিকট থাকিতাম। 
তিনি আমাকে খাস সেক্রেটারী পদবী দিলেন, এবং 
যথেষ্ট অন্ুগ্রহ করিতে লাগিলেন । রাজা গিরীশচন্দ্রের 
আছ্ভকৃত হইয়া গেল। তৎকালে স্থুখময় সিংহ দেওয়ান ছিলেন । 
কিন্তু তাহার প্রতি কোন কাধ্যের ভার ছিল না। কাঁলীপ্রসাঁদ 
মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাজকুটুষ্* আমিনী পদে নিযুক্ত থাকিয়া 
সমস্ত বিষয়কার্ধ্য করিতেন । তাহারা উভয়েই সর্বাধিকারী হইবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আমি দেওয়ানের বংশোদ্ভূত, 
কন্মে পারগ এবং রাজার,প্রিয়, একারণ রাজ পাছে আমাকে দেওয়ানী 
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পদ দেন, এই আশঙ্কায় তাহারা উভয়েই আমাকে রাজবাঁটী হইতে 
দূরীভূতকরণে যত্ববান হইলেন। কালীপ্রসাদবাবু আত্মীয়তা প্রকাশ 
পূর্বক আমাকে কহিতেন, “রাজসংসারের যেরূপ ছুরবস্থা হইয়াছে, 
তাহাতে আর কাহারও এসংসারে থাকিয়া মঙ্গল হইবার সম্তাবন! 
নাই । আমার কোনও বিদ্যা নাই, আর এই বুদ্ধাবস্থায় কোথায়ই বা 
যাই, সুতরাং এখানে পড়িয়া রহিয়াছি। তুমি বিদ্বান ও যুবা, তোমার 
এখানে থাঁকা উচিত নহে” তাহার ভাব বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু কথা 
মিথ্যা নহে। স্থখময় আর এক প্রকার সুহ্ৃন্ভাব প্রকশি করিতেন। 
তিনি বলিতেন, “রাজা তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।” কালীপ্রসাদের 
কথায় কেবল হাসি আসিত, কিন্তু ইহার আত্মীয়তায় শরীর জলিয়। 
যাইত। যাহা হউক, তাহাদের আশঙ্কা ত্বরায় দূরীভূত হইল। আমি 
ছুই তিন মাসের মধ্যেই রাঁজবাটী ত্যাগ করিয়া মুন্সেফের পরীক্ষা 
দিবার জন্য আইন অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
উপরিউক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্বেবে কলিকাতানিবাসী মাধবচন্দ্ 
মল্লিক নামে হিন্দু কলেজের একজন সুশিক্ষিত ছাত্র 
মাধবচন্ত্র মপ্লিক এই জেলায় ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আইসেন। 
গদগসিহিত' রামতন্বাবুর সহিত তাহার বিশেষ বন্ধৃতা থাকাতে, 
সহানুভূতি তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট সহ করিতেন, এবং 
আমরাঁও তাহাকে গুরুজনের ন্ায় জ্বীন করিতাম। 
তিনি টাদ সড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া গেলেন, এবং 
তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ববান হইলেন । আর আমর এখান- 
কার যুবকবৃন্দের কুসংস্কারনিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে 
উদ্যোগ করিতেছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন । 
তারিণী ও ভূবন এঁ স্কুলের শিক্ষকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন । 
যদিও ইদানীং আমরা অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক হইয়াছিলাম 
তথাপি আমাদের কয়েক বান্ধবের মধ্যে এতই প্রগাট 
প্রণয় ছিল যে, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে 
যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। আমরা সকলেই ভাবিতাঁম যে অতি 
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সামান্যরূপে জীবিকা! নির্বাহ করিতে পারিলেও, পরস্পর পৃথক হইব 
না। আমাদের সঙ্কল্প শুনিয়। মাধববাঁবু কহিতেন, তোমাদের এ বাসনা! 
কখনই পুর্ণ হইবার নয়। তবে যদি তোমরা সকলেই কৃষিকার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পার, তাহা হইলে এ মনোরথ সিদ্ধ হইলেও হইতে 
পারে। তাহার পরামর্শান্ুসারে আমিই প্রথম রেটীর চাষ আরন্ত 
করিলাম । ধান্য, সর্ষপ, মসীনা, অড়হর প্রভৃতি শস্তের চাষে যে লাভ 
হয়, তাহাতে ভদ্রলোকের সংসারযাত্র! সুন্দররূপে নির্বাহ হয় না, ইহ! 
পৃররেই জানিতাম ; রেট়ীর চাষেও আশানুরূপ লাভবান হইলাম না। 
এক্ষণে মুন্সেফী পরীক্ষা দিবার মনস্থ করিলাম । পরীক্ষার নিদিষ্ট 
কালের ছুই মাঁস পুর্বে পরীক্ষার্থীদের আপন আপন 
মুন্সেফী পরীক্ষার ; রর 
উদ্তোগ ও হতাশা জেলার জজ সাহেবের নিকট নিজ বংশের ও চরিত্রের 
প্রশংসাপত্র লইতে হইত। প্রথম শ্রীপ্রসাদ ও 
আমি সার্টিফিকেটের নিমিত্ত দরখাস্ত দিতে যায়! শুনিলাম যে, সাহেব 
মঙ্গলবার ভিন্ন অন্য বারে কোন আবেদনপত্র লন না। আগামী 
মঙ্গলবারে ছুই মাসের ন্যুনতা হইবে দেখিয়া সেবার আর দরখাস্ত 
দেওয়া হইল না। ছয়মাস অন্তর এই পরীক্ষা হইত, এবং দ্বাবিংশবর্ষ 
পূর্ব্বে এ পরীক্ষা দিবার নিষেধ ছিল। এবার আমি উপযুক্ত সময়ে 
দরখাস্ত করিলাম কিন্তু জজ সাহেব আমাকে ২২শ বৎসরের ন্যুনবয়স্ক 
অনুমান করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রীহ্া করিলেন । 


সএিওস্ম শল্ি্ছদ 
বয়স ২৩ হইতে ৩৪ ব€সর 


আমার যখন ২৩শ বৎসর বয়স, তখন শ্রীশচন্দ্রের পুজ কুমার 
সতীশচন্দ্রের বিগ্যারস্তের সময় উপস্থিত হইল। 

উজ রা রাজ! আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আর পলাইতে 
পারিবে না, কুমারকে তোমার হস্তে অর্পণ 

করিলাম ।” তিনি আমাকে তাহার সংসারে রাখিতে কখনও যত্বের 


ক্রটি করেন নাই । তবে অর্থাভার্চব নিয়মিতরূপে বেতন দিতে পারিতেন 


খব্গীয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র রায়ের প২ 


না বলিয়া, আমি না যাইলে লজ্জাবশতঃ আমাকে ভাকিতেন না। 
ইচ্ছা করিলে তিনি আমার অপেক্ষা উত্তম শিক্ষক পাইতেন, কেবল 
ভালবাসার জন্যই আমাকে শিক্ষকপদে মনোনীত করিলেন । আমি 
বেল! নয় ঘন্টা হইতে রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজবাটীতে থাকিতাম। 
রাজপুক্র অতি শীাস্তম্বভাব ছিলেন। তাহাকে আমি সাতিশয় 
ভালবাসিতাম, এবং তাহার শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত করিতাম। 
তিনিও আমাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন এবং ভালবামিতেন। তাহাকে 
কখনও কখনও ভয়প্রদর্শন করিতে হইত বটে, কিন্ত কখনও পীড়ন 
করিতে হইত না। 

রাজা অবকাশ পাইলেই আমার নিকট আসিয়া বসিতেন ; 
ইউরোপের ধন্মনীতির, রাঁজনীতির ও ব্যবহারনীতির 
বিবরণ শুনিতেন, আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন, 
এবং তৎসমুদায়ের ফলাফল বিচাব করিয়া দেখিতেন। 
এইরূপে আমাদের দেশের যে সকল কুসংস্কার তাহার চিত্তে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল, সে কল ক্রমে ক্রমে উন্মূলিত হইতে লাগিল। শেষে 
বুবিবাহের নিবারণ, বিধবাবিবাহের চলন, বেদবিহিত ধন্মের পুনঃ 
স্থাপন ইত্যাদি স্বদেশহিতজনক বিষয়ে তাহার আগ্রহাতিশয় হইল। 
তিনি স্থির করিলেন যে, শান্ত্রশামন ব্যতীত শুদ্ধ কেবল যুক্তি 
অবলঘ্ধনে কার্্যসিদ্ধি হইবে না। এবং ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের 
কথায় কোনও উপকার দশিবে না। ধাহারা সংস্কৃত জানেন, ইংরেজী 
পড়েন নাই, এবং প্রচলিত আচার-ব্যবহাঁর রক্ষা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের কথায় ও দৃষ্টান্তে সাধারণের পূর্ববভাবের অনেক পরিবর্তন 
হইতে পারিবে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নবদ্বীপের গোলোক 
হ্যায়, বহিরগাঁছির লক্ষমীকাস্ত তর্কালঙ্কার, ভাটপাঁড়ার রামচন্দ্র 
বেদাস্তবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে 
এই সকল বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন; এবং প্রাণকৃষ্ণ 
ভষ্টাচার্যয, শ্যামাচরণ চৌধুরী, হরচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েকজন 
হিন্দুধন্মীভিমীনী পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিকে বেদ ও ভগবদগীতা। অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত করাইলেন। ইহার! রাজার সন্তোষার্ঘে বেদের মহিমাকীর্তন ও 


রাজ! শ্রশচন্দ্রের 
ধন্মসংস্করণের চেষ্ট। 


৭৩ আত্ম-জীবনচরিত 


পৌন্তলিকতার দোষ প্রচার করিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের মে ভাব 
আস্তরিক ছিল না। সাকার উপাসনা ব্যতীত যে কেহ নিরাকার 
উপাসনার অধিকারী হইতে পারেন, ইহা তাহাদের বিশ্বাসের অতীত 
ছিল। 

বস্তুতঃ বহুকাল হইতে পুরুষামুক্রমে এদেশস্থ লোকের যে সংস্কার 
হইয়া আসিয়াছে, সহসা তাহার দূরীকরণ সহজ 
ব্যাপার নহে। ভারত-আধ্যদের মধ্যে প্রথমে 
নিরাকার উপাসনারই আধিক্য ছিল; তবে এই পৌত্তলিকতা৷ কেন 
প্রবল হইল। ইহা! দেশাস্তর হইতে আইনে নাই। এই দেশেই ইহা 
জন্মিরাছে এবং বেদেরই বংশোদ্ভূত বলিয়া! প্রতীত হইয়াছে। আর 
ক্রমশঃ ইহার বংশবৃদ্ধি এত অধিক হইয়ীছে যে, তাহারা ভারতের 
অধিকাংশ অধিবাঁসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্থাপন পূর্বক 
বিবিধরূপে অধিবাসীদের চিন্তে রাজত্ব করিতেছে; এবং তাহারা স্ব স্ব 
সম্প্রদায় মধ্যে এত অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের উপা- 
সকগণের মধ্যে ধাহারা বেদকে তাহাদের ধর্মের আদি পুরুষ বলিতে- 
ছেন, তাহারাও বেদের নামও উচ্চারণকরণে বিমুখ হইয়ীছেন। যেমন 
কেহ কেহ পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধকে “মর! গরুর ঘাস কাটা” মনে করিয়া 
থাকেন, তাহারাও তেমনই বেদবিহিত উপাসনাকে এরূপ জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। তাহারা ভাবেন পৌত্তলিক ধর্ম্েব দ্রেব-দেবীকে চিন্তা 
করিয়া দেখিতে হয় না, অনায়াসে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে ; তাহাদের 
সমাগমে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হয়, সাংসারিক সুখভোগেরও কোন 
প্রতিবন্ধক নহে; তবে ইহাদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে দেবতা 
বাক্য-মনের অগোচর, ধাহার উপাসনায় কোন আমোদ নাই, ধাহার 
চিন্তা করিতে কষ্ট হয়, তাহার আরাধনা! করিবার এত প্রয়োজন কি? 
যে পথে পিতৃপিতামহ চলিয়াছেন, সেই পথেই চলিব। আর 
“মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা?” এই বচনটির উল্লিখিত মহাজনের অর্থ 
-_-আপনাদের ও প্রতিবাসীদের পূর্বপুরুষ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। 
ফলতঃ এদেশীয় লোকের মনে বেদের সহিত পৌত্তুলিকতার কল্পিত 
সংস্রব যেরপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত 


পৌত্বলিকতা 


ত্বর্গায় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ৭৪ 


বলিয়া দেশে রাখিব, অথচ পৌত্তলিকতাকে নির্বাসিত করিব, এ 
অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার নহে । তবে ষদি মগধরাজা 
অজাতশক্রুর হ্যায়, আমাদের রাঁজাও শাক্যসিংহের 
ম্যায় বৈদিকধর্ম্ের প্রচারক অবতীর্ণ হন, তবেই এ মহৎ কল্পনা সিদ্ধ 
হইতে পারে। যেমন উপযুক্ত চিকিৎসক ও উপযুক্ত গুষধ ব্যতীত 
কোন রোগের প্রতীকার হয় না, তেমনই উপযুক্ত রাজ ও উপযুক্ত 
প্রচারক ব্যতীত ধন্মের সংস্কার হইয়া উঠে না । এক সময়ে যে প্রায় 
সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তাহা রাজার প্রভাবে ও প্রচারক- 
গণের যত্বে সম্পন্ন হইয়াছিল । তৎকালীন নৃপতিগণ এর ধর্মাবলম্বী না 
হইলে, কখনও এ ধর্মের এত অধিক বিস্তার হইত না। আবার যখন 
শঙ্করা চার্ধ্য অবতীর্ণ হইয়1 ত্রাক্ষণ্যধরন্ম্ের পুনরুদ্দীপনের যত্বু করিতে 
লাগিলেন, এবং মেই সাময়িক রাজা এ ধর্মের সহায় হইলেন, তখন 
বৌদ্ধধর্মের পরাজয় হইয়া ত্রান্মণ্যধর্ম্নের জয় হইল । প্রচারকের যত 
থাকিলেও রাজার সহায়তা ব্যতীত এই উভয় ধন্মই প্রবল হইত ন!। 

অন্ান্য দেশেও রাজা অথবা তত্তুল্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের 
সাহায্য ব্যতীত কোনও নূতন ধর্মের সংস্থাপন ব৷ প্রচলিত ধর্মের 
সংস্কার হয় নাই। ইয়ুরোপে মহা বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ লুথর ও 
উধিকালিফ প্রভৃতি মহাজনের প্রাছুর্ভাব সত্বেও, প্রোটেস্টাণ্ট মত 
স্থাপন করিতে পরাক্রান্ত রাজাদের কত আন্কুল্যের প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। এই মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিতে কত শোণিতপাত হইয়াছে, 
কত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাপি ইউরোপের অনেক রাজ্যে অগ্ঠাপি 
ক্যাথলিক মত প্রচলিত রহিয়াছে । যে যে রাজ্যে প্রোটেস্টান্ট মত 
অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেও অনেক পূর্বমতাঁবলম্বী আছেন। আর 
যখন খুষ্ঠীয়ধর্মের মূল প্রচার স্থাপিত হয়, সে সময়ও যে পর্য্যন্ত রোমের 
সম্্রাটরা! এ ধন্ম গ্রহণ না করিয়াছিলেন, সে পধ্যস্ত এ ধন্মের প্রায় 
কোন তেজই ছিল না। মহম্মদীয় ধর্ম বিস্তারের মূল অন্বেষণ করিতে 
গেলেও দেখা যায় যে, যাঁবৎ এ ধশ্মীবলম্বীদিগের বিক্রম বৃদ্ধি হয় নাই 
তাবৎ তাহাদের ধরন্মেরও বল খর্ব ছিল। পরে তাহাদের পরাক্রমের 
সহিত ধর্মের বিস্তারের বৃদ্ধি হয়। 


ধর্মে রাজশক্তি 


ণ৫ আত্ম-জীবনচরিত 


কিন্তু আমরা যে সময়ে হিন্দুধর্মের সংস্কারকরণে প্রবৃত্ত হই, তখন 
রাজা শ্রীশচন্দ্রের এবং অনেকের মনে হইয়াছিল যে, এক্ষণে সুশিক্ষিত 
যুবকবৃন্দের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে এদেশস্থ ধন 
ও মানযুক্ত প্রধান প্রধান লোকের সহায়তা হইলে, বেদ-প্রণীত সনাতন 
ধর্মের জ্যোতিঃ অবশ্যই পুনঃ বিকীর্ণ হইবে; এবং পৌত্তলিকতার 
তেজ ক্রমেই হাস হইয়া যাইবে । আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
বিগহিত প্রথাসমূহও তিরোহিত হইবে। রাজা যে সকল পণ্ডিতের 
সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেন, তাহারা তাহার অভিপ্রায় 
শাজসম্মত ম্বীকার করিতেন, এবং প্রশংসিতও বলিতেন ; কিন্ত 
সাঁধারণ-সন্নিধানে তাহারা এই মত প্রকাশ করিলে, পাছে তাহাদের 
নিমন্ত্রণ রহিত হয়, এইজন্যই কুন্িত হইতেন। একারণ শ্রীশচন্্ 
বদ্ধমানের ও নাটোরের রাজাকে প্রথমে স্বাভিমতে আনিবার চেষ্টা 
করিতে আরম্ত করিলেন । আমি তাহার প্রতিনিধি- 
র্ধমানাধিপতির স্বরূপ বদ্ধমানে উপস্থিত হইয়া বর্ধমানাধিপতির 
সহিত সাক্ষাৎ 
সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং শ্রীশচন্দ্রের পত্র দিয়! 
তাহাকে আমাদের অভিসন্ধির বিষয় জানাইলাম। তিনি প্রথমে 
কহিলেন যে, “বেদ, কোরাঁণ ও বাইবেল, কিছুই ঈশ্বর-প্রণীত নহে, 
তবে আর কেন ধন্মবিষয় লইয়া গণ্ডগোল করা যায়। যেরূপ 
চলিতেছে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবার কোন ফল দেখি না। কারণ, 
ধর্মবিষয়ে বর্ধমান: আমরা বিজাতীয় ধর্মীবলম্বী রাজার অধিকারস্থ 
রাজার সহিত হইয়াছি। আমরা তাহার ধন্ম গ্রহণ করি, ইহাই 
তর্ক-বিতর্ক. তীহার আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের প্রস্তাবিত 
গুরুতর কাধ্য দেশাধিপতির সাহায্য ব্যতীত কোনরূপে সম্পন্ন 
হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিরস্ত থাকাই 
কর্তব্য ।” আমি উত্তর করিলাম, “মহারাজা! যাহা কহিলেন, তাহা 
অযৌক্তিক নহে । আমরা পরাধীন হওয়াতে দেশের মঙ্গলসাঁধন বড়ই 
হুক্ধর হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজার অভাব বলিয়া 
দেশের যে কিছু ছুর্দশামোচন, দেশের প্রধান প্রধান লোকদ্বারা হইতে 
পারে, তাহাও কি হইবে না? তাহার কি এ বিষয়ের জন্য 
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একবারও চেষ্টা করিয়া দেখিবেন না? বিবেচনা করিয়া দেখুন সাধারণ 
অবস্থাপন্ন কয়েকজন স্বদেশীয় লোকের দ্বারা এ বিষয়ের কতদূর 
উন্নতিসাঁধন হইয়াছে! যদি ইহাদের দ্বারা এতদূর কার্ধ্যসিদ্ধি হইয়া 
থাকে, তবে মহারাজার ন্যায় প্রতাপশালীগণের যত্বে কি পধ্যস্ত 
উপকার হইতে পারে !” তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে, “আমাদের 
দ্বারাই বা কতদূর কাধ্য হইবে? কর্তীভজা প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় 
আছে, সেইরূপ আমাদের আর একটি জম্প্রদায় হইবে, তাহাতে 
বাঙ্গলার কি উপকার হইবে? আমি কহিলাম, “সকল কার্য্যেরই 
প্রথমে সুত্রপাত হয়, পরে ক্রমশঃ তাহার উন্নত অবস্থা হইয়া উঠে। 
বৃক্ষ রোপণ করিলে একদিনেই তাহ! ফলবান হয় না। সকল বিষয়ই 
কালে পরিণত হয়। আপনাদের চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে তাহ 
করিয়া যান। পরে আপনাদের পরপুরুষের! তাহা সমাধা করিবেন । 
সৎকম্ম যতদূর করিতে পারা যায়, ততদূর করা কি কর্তব্য নহে? যি 
একশত লোককে সৎপথে আনা যায়, তাহ! কি আনন্দের বিষয় নয় ?” 
প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হওয়ার পরে, তিনি এই বলিয়৷ 
বাক্য শেষ করিলেন যে, “আমি কোন ধন্ম ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস 
করি না। যথাসাধ্য পরোপকার করিব, কাহারও অপকার করিব না, 
এবং সত্য কথা কহিব, এই আমার ধন্ম । তাহাকে (রাজ শ্রীশচন্দ্রকে ) 
বল, এক্ষণে আমাদের উভয়েরই মাতা বর্তমান আছেন, তাহাদের 
জীবদ্দশায় প্রচলিত ধন্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণ করা হইবে না। তাহাদের 
পরলোকপ্রাপ্তির পর এ বিষয়ের যথোচিত চেষ্টা করা যাইবেক 1৮ 
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ। করিয়াছিলেন । কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। 
এ তিনি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বদ্ধিত না হইতেই তাহার 
্রঙ্গমন্দির. মুলৌৎপাটন করিলেন। তদীয় মাতৃবিয়ৌোগের পর 
তিনি রাজধানীতে ত্রহ্মমন্দির একটি নিজের নিমিত্ত, 
আর একটি সাধারণের নিমিত্ত স্থাপন করিলেন; বেদজ্ঞ উপাচার্য 
নিযুক্ত করিলেন, এবং ত্রাহ্মধর্মমে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাঁগিলেন। 
কিয়ৎকাঁল পরেই তাহার মনের ভাবান্তর হইল। আপনাকে হিন্দৃস্থানী 
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দেখান, এবং তাহার পূর্বপুরুষ আবুরায় স্বদেশে যে সম্প্রদায় ছিলেন, 
সেই সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়া, এই ছুই বিষয়ে তাহার 
বিশেষ আগ্রহ হইল। আর আপনাকে বাঙ্গালী 
বলিতে তাহার লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল। 
আবুরায় ও তৎপুক্র বাবুরায় পাঞ্জাবী ছিলেন । সুতরাং তাহাদের সেই 
দেশানুষায়ী নাম ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসী হওয়াতে এই রাজবংশের পর- 
পুরুষের নাম বাঙ্গালার প্রথান্থসারে রাখা হইয়াছিল । যথা, বাবুরায়ের 
পুক্র ঘনশ্ঠাম, তৎপুক্র কৃষ্ণরাম, তৎপুজ জগতরাম, তৎপুজ্র কীত্তিচন্দ্র, 
তৎপুজর চিত্রসেন, তৎপিতৃব্য পু ত্রিলোচন, তৎপুজ তেজচন্দ্র, তৎপুজ 
প্রতাঁপচন্দ্র ও দত্তক-পুত্র এই মহাতাপচন্দ্র। বাবুরায় হইতে তেজচন্দ্ 
পধ্যন্ত সকল পুরুষেই আপন আপন পুজ্রের বাঙ্গাল! নাম রাখিয়া- 
ছিলেন ; এমন কি, বাবুরায়ও স্বীয় পুজের বাঙ্গালা নাম রাখিতে 
লজ্জিত হন নাই। কিন্তু এই মহারাজ বাঙ্গালা নামে লজ্জা বোধ 
করিয়া, পিতার দত্ত নাম মহাতাপচন্দ্রকে মহতাব চন্দ করিলেন ; 
এবং আপন দত্তক-পুজ্রের নাম আফতাব মহতাব চন্দ রাখিলেন। 
রাজা হিন্দুস্থানী নামের অপেক্ষাও আপনার ও তনয়ের নামের গৌরৰ 
বৃদ্ধি করণার্থ পারস্ত নাম রাখিলেন। পারস্য ভাষায় আফতাব শব্দের 
অর্থ সূর্য্য ও মহতাবৰ শবের অর্থ চন্দ্র। বোধ হয়, শুদ্ধ আফতাব 
মহতাঁৰ থাকিলে নামটি বড় বিশ্রী হয়, এইজন্য চন্দ্রকে চন্দ করিয়া 
রাখিলেন। যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত রাজা আপনাকে হিন্বৃস্কানী ভাবিতেন 
না, এবং বঙ্গবাঁপীকেও অপাত্র বলিয়। অশ্রদ্ধা' করিতেন না। আমি যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, মে সময় তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং 
বঙদেশকে আপন দেশ মনে করিতেন। তাহার কথাবার্তায় ও 
ব্যবহারে আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আসি। 

১২৫০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে আমার একটি কন্ঠা জন্মিল। 
পুজলাভ না হইয়া প্রথমেই ছৃহিতা৷ ভূমিষ্ঠা হওয়াতে, 
স্বদেশীয় কৃস-স্কারবশতঃ অতিশয় বিষাদিত হইলাম । 
কিন্তু কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে অথবা! স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে, 
দ্বিতীয় দিনেই আমার বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল । 


বর্ধমান 
পাজবংশ 


আমার কন্তা 
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প্রায় ছুইমাস অতীত হইলে কন্তাঁটি গীড়িতা হইল । তৎকালে 
ডাক্তারের মধ্যে কেবল একজন সিবিল সার্জান এখানে ছিলেন। সে 
সময় এ প্রদেশে আদৌ ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হয় নাই। 
বৈগ্যেরাও এত অল্পবয়স্ক শিশুর চিকিৎস! জীনিতেন না, কি করিতেন 
না। আমি একখানি শিশুচিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া যেরূপ 
বুঝিলাম, সেইরূপ চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না । 
কনার মৃত্যু হইল। তৎকালে কালীবাবু মেডিকেল কলেজ ত্যাগ 
করেন নাই। তিনি বাটা আসিয়। যদিও কহিলেন যে, এরপ পীড়া 
প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে, তথাপি যথোচিতরূপ চিকিৎসা 
না হওয়াতে দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইলাম না। 

সে সময় ছুই-এক মাসের শিশুর চিকিৎসা! বৈদ্য দ্বারা হইত কি না, 
তাহা স্মরণ হয় না। প্রধান। স্রীলোকেরাই এরূপ 
বাঁলক-বালিকার চিকিৎসক ছিলেন । ক্মতিকাগারে 
সন্তান গীড়িত হইলে প্রায়ই ওঝাঁর হস্তে অপিত 
হইত। তাহারা প্রায়ই কোন ওঁষধ দিত না; কেবল ঝাড়াইত | 
আর কিঞ্চিৎ অর্থলাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল ও প্রবর্ধন! 
করিত। শিশুর গীড়া হইলে তাহার শরীরে পেঁচো নামে একরপ 
ক্ষুদ্র ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে, এইরূপ স্থির হইত। তথায় কোন 
পুরুষের যাইবার প্রথা ছিল না। সুতরাং ওঝাঁর ও প্রতারিত 
অবলাদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কাণ্ডের কথা প্রকাঁশ হইত, 
তাহাই সকলে বিশ্বাস করিতেন। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরস্ফীত, 
অক্ষুধা বা বিবর্ণ ইত্যাদি হইলেই তাহার প্রতি উপরিভাব 
অর্থাৎ পেঁচোর আবির্ভাব হইয়াছে ভাবিয়া ওঝাকে ভাকিতে 
হইত । ওঝার আদেশে নবপ্রস্তত বসিয়াছে, দীড়াইয়াছে, এদিক 
ওদিক করিয়াছে, ইত্যাদি কতরপ আশ্চর্য্য কাণ্ড শুনিতে 
পাইতাম এবং বিশ্বাসও করিতাম। আমাদের বাটীতে এইরূপ 
অনেক অনেক কাণ্ড অনেকবার হইয়া গিয়াছিল। যে সময় 
আমার কন্তার গীড়া হয়, সে সময় আমাদের এইরূপ বিশ্বাস 
ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধদিগের ও স্ত্রীলোকদের এ বিশ্বাস বিলক্ষণ 


সেকালের শিশু- 
চিকিৎস। 
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ছিল। আমার অজ্ঞাতসারে ছই-এক ওঝা আসার কথা পরে 
শুনিয়াছিলাম। 
কালীবাবু কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হইলে, আমাদের বাটীতে পেঁচোর 
বা ওঝার আগমন হয় নাই। তাহার ব্যবস্থান্রসারে গীড়িত শিশুকে 
একটু ক্যাষ্টর অইল দিলে, অথবা উষ্ণ জলে স্নান করাইলে, এরূপ 
রোগের শান্তি হইতে আরন্ত হয়। ইদানীং অনেক বুদ্ধিমতী 
স্রীলোকও অস্তানের গীড়া হইলে এরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন । 
হার রানা সেকালে শিশুকে যেমন পেঁচোয় পাইত, যুবক- 
ভূত-বিশ্বাস যুবতীদিগের শরীরে তেমনই ভূত-প্রেতিনীর আবি- 
ভাব হইত, এ বিশ্বাস বাল্যকালে আমাদের মনেও 
দৃট়ীভূত ছিল। বহুকালাবধি আমাদের বাঁটীর ছাতের উপর কখন যেন 
কেহ বেড়াইতেছে, কখন যেন কেহ ভাট। খেলাই- 
তেছে, এইরূপ শব্দ শুন। যাইত। কি কারণে এই 
শব্দ হয়, ইহা জানিবার নিমিত্ত সাহসী কেহ কেহ 
ছাতের উপর যাইতেন, কিন্তু কখন কিছু দেখিতে পাইতেন না। 
প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, এক জটাধারী ব্রহ্মচারী 
্রহ্মদৈত্য নিকটস্থ কাণা-পুক্ষরিণী-সন্নিহিত গাববৃক্ষে থাকেন। তিনিই 
রাত্রিতে কখনও কখনও ছাঁতের উপর আসিয়া! বেড়ান। ক্্ীলোকদের 
মধ্যে কেহ কেহ কহিতেন যে, এঁ দিকে বালকের ক্রন্দনধ্বনি কখন; 
কখন গভীর নিশিতে শুনিতে পাইয়াছেন। প্রাচীনদিগের মুখে ব্রহ্ম- 
দৈত্য, ভূত-প্রেতিনী, শাকিনী, কতপ্রকার কাহিনী শুনিতে পাইতাম। 
ইংরেজী পুস্তক পাঠে ও রামতনুবাবুর উপদেশে যখন আমাদের এই- 
সকল বিষয় মিথ্যাজ্ঞান হইল, তখন তাহাদের সহিত এ বিষয়ের তর্ক- 
বিতর্ক করিতে লাগিলাম, এবং যাহাতে তাহাদের মন হইতে ভূতের 
বিশ্বাস দূর হয়, তাহার ড় করিতে লাগিলাম। যে সকল স্থানে 
ভূতের বাসস্থান বলিয়া তাহার! ভয় করিতেন, সেই সেই স্থানে আমরা। 
রাত্রিতে যাইভাম, এবং তাহাদের ভয়ের অলীকতা! জানাইতাম। 
স্্রীলোক গভিণী বা মৃতবৎসা হইলে ভূতের ওঝা আনীত হইত। 
আমার জেঠীঠাকুরাণীর সম্তান শৈশবাবস্থায় গতাস্্ হইত বলিয়! 


আমাদের বাঁটীতে 
ভূতের দৌরাত্ম্য 


স্বীয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র রায়ের দঃ 


এপ এক ওঝা আইসে। ইঞ্টকালয়ে ভূতের অবতরণ হওয়ার কোন 
বাধা আছে বলিয়া» বাহিরের একখানি তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকা-গৃহে 
আঁবশ্ক উদ্ভোগ করিল। গৃহের মধ্যে একপার্থ্বে জেঠীঠাকুরাণী 
একজন দাসীর ক্রোড়ে বসিলেন। ওঝা দ্বারে 
বসিয়া ভূতকে আহ্বান করিল। গৃহের চারিদিকে 
ইষ্টক পড়িল, চাল মড়মড় শব্দ করিতে লাগিল; সকলের শরীর 
শিহরিয়া উঠিল। গৃহের পিড়াতে অনেক লোক বসিয়া ছিলেন । 
তাহারা একৃষ্টিতে দ্বারদেশে ওবঝাঁর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। 
ওঝা কহিল, “বাবা আসিতেছেন, আপনারা সাবধানে থাকিবেন। 
উপহাস 'করিলে বিপদ ঘটিবে।”৮ গৃহমধ্য হইতে কেহ বিকট 
নাসিকার-স্বরে একটি শ্লোক পড়িয়া বলিল, “বাবা আমাকে কেন 
ডাকিলে ?” ওঝা উত্তর করিল যে, “এই স্ত্রীলোকের সন্তান দীর্ঘজীবী 
হয় নাঁ-ইহাঁর কারণ বল, এবং ওঁষধ দাও ।” ভূত কহিল, “আমি 
পাঁরিব না।৮ ওঝা! বলিল, “তবে তুমি যাও ।” আবার ইষ্টক নিক্ষিপ্ত 
হইল, চাল মচমচ করিয়া উঠিল। ওঝা পুনরায় কহিল যে, “এবার 
যিনি আসিতেছেন, তাহার বড় উগ্র স্বভাব। কেহ হাসিলে বা 
উপহাস করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সুণ্ডছেদ হইবে” ক্ষণপরেই কেহ 
অতি ভয়ানক কর্কশ স্বরে উর উর উর উর শব্দ করিয়া কহিল, “বাবা 
দাসী বেটী হাসিতেছে, তাহার মুণ্ডপাঁত করিয়া দেই ।” ওঝা কহিল, 
“তাহার নাম কি?” ভূত কহিল, “শ্রীমতি ঘোষাণী।” ওকঝা পুনর্ববার 
কহিল, “এ ঘোষাণী ধাকে কোলে করিয়। বসিয়া আছে, তাহার নাম 
বল দেখি ।” সে তৎক্ষণাৎ বলিল, “হীরামতী 1৮ ওঝা বিনষে কহিল, 
“ঘোষাণীর সামান্য অপরাধ ক্ষমা কর, আর হীরামতীর স্তান বাঁচে না, 
তাহার ওধধ দাও ।” ভূত কহিল, “তাহাকে আচল পাতিতে বল।” 
জেী অঞ্চল প্রসারণ করিলে, তাহাতে একটি মূল পড়িল। ভূতও 
বিদায় হইল। সকলে কহিতে লাগিলেন যে যথার্থ ভূত না হইলে 
হীরামতী নাম কিরূপে জানিল, এবং কিরূপেই বা অন্ধকারে ঠিক 
তাহার অঞ্চলে গধধ দিল। তখন আমরা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিতাম 
না, তথাপি বারম্বার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। এ সকল কাণ্ড 


ওবার কৌশল 
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ভৌতিক বলিয়া প্রত্যয় করিলাম না, কিন্তু যে সকল অদ্ভুত ঘটনা! হইল, 
তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের 
আর এক বাটাতে এ ওঝা! ভূত নামায় ও এরূপ অনেক ভৌতিক কাণ্ড 
করে। সেখানেও এ বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কেহ বুঝিতে পাঁরে নাই। 
নানাপ্রকার চিস্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। 

পরবৎসর কৃষ্ণনগরের চৌধুরী-বাটীতে এ ওঝা পূর্ববমত ভূত 
অবতরণ করায়। সেখানে এক সাহসী ও বলবান 
পুরুষ, ওঝার অগোচরে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ববক 
ভূতকে সাপটিয়া ধরিলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন 
যে, ওঝাই একবার নিজের কার্য্য, একবার ভূতের কাঁধ্য করিতেছে। 
ক্রমশঃ ওঝাদের সকল চাতুরী ও কৌশল জানিতে পারিলাম। ওঝা 
প্রথমে সকলের সমক্ষে দ্বারদেশে আসীন হয়, ও ক্রমে ক্রমে কতক- 
গুলি লৌহশলাকা ব্যাধদিগের আঠার নলার ন্যায় পরম্পর সংযোজিত 
করিয়া ছুইগাছি যষ্টি প্রস্তুত করে ও আপনার উভয়পার্থখে এ ছুই- 
গাছি পুঁতিয়া তাহার উপর নিজের গাত্রবস্্ব রাখিয়া দেয়। যখন 
ওঝার কাধ্য করে, তখন এ বস্ত্র নিকট বসিয়া কথা কহে,-আর 
যখন ভূতের কর্ম করিতে হয়, তখন গৃহের মধ্যে যাইয়া! ভিন্ন স্বরে কথা 
কহে। সঙ্গে যে একগাছি চশ্ম-রজ্ঞু থাকে, তাহা ঘরের আড়ায় 
বাধাইয়া রাখে । তাহাদ্বারা কখন আঁড়ায় উঠিয়া সেখানকার ত্রব্য 
বলপুর্ববক নিয়ে নিক্ষেপ করে, কখন পদদ্বারা সবলে আড়া নড়াইয়া 
ঘরের মচমচ. শব্দ করায়, এবং কখন তাহা! হইতে বিকৃত স্বরে কথা 
কহে! সকলেই ওঝার বস্ত্রকে ওঝাজ্ঞানে তাহার উপরে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতেন। সুতরাং ওঝা যে ভিতরে যায় ও আড়ায় উঠে, তাহা 
কেহই বুঝিতে পারিতেন না। তাহার ছুই তিন জন সঙ্গী গোপনীয় 
স্থান হইতে গৃহের উপরে ও পার্শে ইষ্টক প্রক্ষেপ করিত। ভূত-প্রত্যয়ী 
দর্শকেরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া! ইহার কোন অনুসন্ধান করিতেন না । 
যখন এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য যুরোপ ও আমেরিকার এইরূপ 
মনুষ্যকৃত ভৌতিক কাণ্ড, বিশ্বাস হইতেছে, তখন আমাদের দেশস্থ 


ঙ 


ওঝার কৌশল 
প্রকাশ 
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পুরাতন লোকদিগের যে এসকল কাণ্ডে বিশ্বাস থাকিবে, ইহা 
আশ্চধ্যের বিষয় কি? 

পুর্বে আমাঁদের বাঁটীর ছাতের উপর রাত্রিতে যে নানারপ শব্দ 
হওয়ার কথা বলিয়াছি, তাহারও কারণ এক সময় প্রকাশ পাইল । 
এইরূপ শব্দ হইলেই আমি ছাতে যাইতাম, কিন্ত কিছুই দেখিতে 
পাইতাম না। এক জ্যোৎস্সা-রজনীতে এরূপ শব্দ 
হওয়াতে, কোন স্থানে লুকায়িত থাকিয়। দেখিলাম 
যে, একটি বিড়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড পদদ্বারা তাড়াইতেছে, এবং 
সেসকল কিছুদূর গড়াইয়া যাইলে পুনরায় ধরিতেছে। এইরূপ 
পুনঃ পুনঃ করাতেই গড়র-গড়র শব্ধ হইতেছে । আর এক যামিনীতে 
এইরূপ দেখিলাম যে, একটা হনুমান বারম্বার এদিক-ওদিক বেড়াই- 
তেছে, এবং তাহাঁতেই নিয়তলাঁয় বোধ হইতেছে যেন কোন ব্যক্তি 
ছাঁতে বেড়াইতেছে। সাধারণের ভূত-বিশ্বাস থাকাতে চোরেরা ও 
লম্পটেরা ভূতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া লোকের অনিষ্ট করিত। 
আমার এক বন্ধু তারিনীচরণ রায়ের বাটীতে সন্ধ্যার পর ইষ্টক পড়িতে 
লাগিল। তাহার ভূত-বিশ্বাস না থাকাতে তিনি গুরুজনদিগকে বলেন 
যে, এ কাণ্ড ভূতের নহে, দস্থ্যকর্তক হইতেছে। গুরুজনেরা তাহার 
কথা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। কর্তারা বাহিরে থাকিতেন, 
এবং স্ত্রীলোকের! ভয়ে কেহই পৃথক্‌ থাঁকিতেন না। সকলেই রন্ধন- 
শালায় যাইতেন, এবং আহারের পর একত্রিত হইয়া শয়নাগারে 
আদিতেন। তারিণীও আহারের সময় বাটী যাইতেন । এক রাত্রিতে 
সকলে আহারের পর স্ব স্ব গৃহে যাইয়া! দেখিলেন যে, অনেক দ্রব্য 
অপহৃত হইয়াছে । চোরের! প্রাচীর উল্লজ্ঘিয়া বাটা প্রবেশ করিয়া- 
ছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং তারিণীর কথা বিশ্বাস 
করিলেন । আমাদের দৃষ্টান্তে প্রাচীন ও মধ্যবয়স্কদিগের মন হইতে 
ভূত-বিশ্বাস গিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না । কিন্তু তাহাদের মুখে 
আর প্রেত-প্রেতিনীর গল্প শুনা যাইত না। 

সেকাঁলে ডাইনীর প্রভাবের প্রতিও সাধারণের বিলক্ষণ বিশ্বাস 
ছিল। নরনারী উভয় জাতির শরীরে তাহার আবি9ভাঁব হইত । বালক- 


ভূত নয়, চোর 


৮৩ আত্ম্জীবনচরিত 


বালিকার জ্বর হইলে পাছে তাহাদের প্রতি ডাইনের দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, 

এজন্য তাহাদিগকে সন্ধ্যার পর মন্ত্রপৃত জল পান 

ডাইনী 

করান হইত। যদি রোগী নিমীলিত নয়নে থাকিত, 
বা ছুই একটি অসঙ্গত কথা কহিত, তাহা হইলে রাত্রিতে ডাইনের 
ওঝ1 দ্বারা তাহাকে ঝাঁড়ান হইত। ভদ্রলোকের মধ্যেও কেহ কেহ 
জলপড়ার মন্ত্র জানিতেন। আমার পিতা কখন কখন আমাদিগকে 
জল পড়িয়া দিতেন। একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটা লৌহত্রব্য 
দ্বারা জল আবর্তন করিতেন, এবং মন্ত্র পড়িতে থাকিতেন। বোধ হয়, 
ডাকিনীর অপভ্রংশ ডাইনী শব্দ। ভাইনীরও যে যে অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখিতাঁম, তাহাও বিস্ময়কর বোধ হইত । আমার জেঠতৃত দাদার যে 
স্ত্রী ছিলেন, তাহার ম্যায় সুশীল ও লজ্জাবতী নারী কেহ কখন দেখেন 
নাই । একদ! তাহার শরীরে ডাইনীর আবির্ভাব হইয়াছে স্থির হওয়াতে, 
ওঝা আসিয়! তাহাকে ঝাড়িতে থাকে । তিনি শ্বশুর, ভান্গুর প্রভৃতি 
সকলের সমক্ষে নিতাস্ত লঙ্জাহীন। হইয়া! তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে গালি 
দেন। ছুইজন পুরুষ ওঝার দত্ত মন্ত্রপূত অশ্বথপত্রের ছইটি খিলি এ 
রমণীর কর্ণদ্য়ে সংযুক্ত করিয়া! ধরিলে, তিনি চীৎকারধ্বনি করেন, এবং 
পরিশেষে “ছাড়ি ছাঁড়ি” বলিয়া মূচ্ছিতা হন। ক্ষণপরে চৈতন্য হইলে 
তিনি তাহার নিলজ্জাবস্থার কথা শুনিতে পাইয়! অত্যন্ত লজ্জিত হন, 
এবং অশেষবিধ আক্ষেপ করেন। আমাদের বাটাতে আর একটি 
রমণীর এরূপ অবস্থা হয়। তিনি যদিও পৃরব্বোক্ত কামিনীর হ্যায় 
লজ্জাশীল! ছিলেন না, কিন্তু অতি সুশীল! ও লক্ষ্মী ছিলেন। তাহাদের 
কেহই যে ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করেন, ইহ! 
কাহারও বোধ হয় নাই। আরও কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের এইরূপ 
অবস্থা হইতে দেখিয়াছি, তাহাতেও কোন কৃত্রিম ভাব বোধ হয় নাই। 
এই সকল ঘটনার সময় আমরা*ব্মলক ছিলাম, এবং ডাইনীর কাণ্ড 
বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন এ বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস 
জন্মিল, তখন আমরা ইহার নিগৃঢ় তত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম। প্রথমে কেহ কেহ বায়ুরোগ অনুমান করিতে লাগিলেন। 
কিয়ংকাল পরে যখন মেসমেরিজমের আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল শুনিতে 
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ও দেখিতে লাগিলাম, তখন ডাইনীর কাণ্ডও কোনপ্রকার মেসমেরিজম 
অনুমান করিলাম। শেষে ভাইনীর কাণ্ড এককালে স্থগিত হইলে 
এ বিষয়ের আর আন্দোলন করা যায় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়েও 
আমাদের অবিশ্বাস হওয়াতে ক্রমশঃ অনেকেরই অবিশ্বাস হইল | 
আমার কন্যার বিয়োগে আমি সাতিশয় শোঁকাকুল হই। দিবা 
রাত্রি হৃদয়ের মধ্যে কেমন একপ্রকার অসুখ হইতে 
লাগিল। সুমিষ্ট নভেল পাঠে মনঃসংযোগ করিবার 
চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না । নিজ গ্রামের 
যুবকবৃন্দের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না৷ যে, তাহার নিকট হৃদয়ের 
যাতন! জানাইলে কিঞ্চিৎ শীস্তিলাভ করি। কৃষ্ণনগরনিবাঁসী যেসকল 
স্রহদ্বর আমার সুখছুঃখের ভাগী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই 
আসিলেন না।' তৎকালে তাহাদের কেহই সন্তানবিয়োগ-যন্ত্রণা 
জাঁনিতেন না। পাছে কেহ আমাকে শোকপরবশ দেখিয়া উপহাস 
করেন, এই আশঙ্কায় তাহাদের সমীপস্থ হইতে আমারও ইচ্ছা 
হইল না। যদি কথঞ্চিৎ ধেধ্যাবলম্বন করিতাম, স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি 
শুনিলেই শোক উছলিয়া উঠিত। মানসিক যন্ত্রণায় শারীরিক যন্ত্রণা 
উপস্থিত হইল । রক্তামাশয়ে ক্লেশ পাইতে লাগিলাম। একদিবস 
জনৈক সুন্দ্বর আসিয়া আমাকে একখানি পুস্তক দিয়া কহিলেন যে, 
“এইখানির কোন কোন অংশ পাঠ করিলে তোমার 
মনের অনেক কষ্ট দূর হইবে ।” এ গ্রন্থের নাম স্মরণ 
নাই। রোমদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিসিরোকে তদীয় এক বন্ধু যে এক 
পত্র লেখেন, তাহ এ পুস্তকে পাঠ করিলাম । এ পত্রের যে একটু ভাব 
মনে আছে, তাহা এই, “তোমার ( সিসিরোর ) প্রিয়তম। ছুহিতার 
_ পরলোকগমন-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিতহদয় হইলাম, এবং তাহার 
বিয়োগে তোমার যে এত অধিক শ্দেক হইয়াছে, তাহাতে আরও ছুঃখ 
পাইলাম। ধাহার উপদেশে সহস্র সহত্র লোকের শোকতাপ দূরীভূত 
হয়, তীহার নিজের উপর যে শোকের ঈদৃশ প্রভাব হইবে, তাহা কখনও 
ভাবি নাই। কালেতে শৌক-ছুঃখ সকল ভুলিতেও হইবে । অতএব 
যাহ! কালে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা যদি জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন না 


কন্তা-বিয়োগে 
শোক 


জ্ঞানের প্রভাব 


চঃ আত্ম-জীবনচরিত 


হয় তবে কি আক্ষেপের বিষয় !” এই পত্র পাঠে আমার শোকের 
অনেক শাস্তি হইল। আহা! পণ্ডিদিগের সছ্ুপদেশের কতই 
প্রভা, কতই মোহিনী শক্তি! হৃদয়বেদনার এমন গুষধধ আর কিছুই 
নাই। 

পরবৎসর ( ১২৫১ বঙ্গাবে ) আমার এক পুত্র জন্মিল, এবং কন্যা" 
বিয়োগ শোক এককালে তিরোহিত হইল । রাঁজ- 
বাটীতে পূর্র্বমত গমনাঁগমন করিতে, এবং রাজপুজ্রকে 
শিক্ষা দিতে লাগিলাম । আমাকে রাজা যেমন ভাল- 
বাসিতেন, রাণীও তেমনই ভালবাসিতে লাগিলেন । তিনি আমাকে 
পুজনিবি্বশেষে সেহ করিতেন, অথচ পিতার হ্যায় ভক্তি দেখাইতেন । 
মনের সকল স্খছুঃখ আমাকে জানাইতেন। স্বামীর' প্রতি যদি 
কখনও বিরক্তা হইতেন, আমি অনুরোধ করিলেই তাহার বিরক্তি দূর 
হইত। যেসকল খাগ্ন্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহার কিয়দংশ আমাকে 
না দিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন না । ষষ্ঠী-পুজা উপলক্ষে আমাকে কখন 
কখন বস্ত্র প্রদান করিতেন। পীড়া হইলে রাজকুমারদিগকে আমার 
নিকট রাখিতেন। রাণী ঠিক আমার সমবয়স্কা ছিলেন। সুতরাং 
আমাকে এত ভালবাসেন বলিয়া, পাঁছে রাজার মনে কোন ঈর্ধাভাব 
উপস্থিত হয়, এজন্য আমি কখন কখন অতি কুন্টিত হইতাম । কিন্তু 
রাজার যেরূপ উন্নত চিত্ত ছিল, ও আমাকে তিনিও যেপ্রকার 
' ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাতে বোধ হয় না! যে, কখনও 
তাহার মনে কোন নীচ ভাবের উদয় হইত। বরং রাণী আমাকে 
ভালবাঁসাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন । যখন তিনি রাণীর ক্রোধ- 
শাস্তির কোন উপায় না দেখিতেন, তখন তাহাদের কলহে আমি 
রাজবাটী-ত্যাঁগে উদ্যত হইয়াছি,__-এইরূপ ষড়যন্ত্র দ্বারা রাণীর ক্রোধের 
শাস্তি করিতেন। | 

ইহাদের আমার প্রতি ভালবাসা অতীব সুখের বিষয় ছিল, তাহার 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময় রাঁজসংসারের যেরূপ ছুরবস্থা ছিল, 
তাহাতে এখানে থাকিয়া আমার চলিবার আশা ছিল না। সুতরাং 
মনোমধ্যে কখন কখনও বড়ই অস্ুখ উপস্থিত হইত । আমি কর্মীস্তরের 


আমার প্রতি 
রাণীর শ্রদ্ধা 
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চেষ্টা করিতে লাগিলাঁম ; এবং যাবৎ স্থানাস্তরে সুবিধা না! হয়, তাবৎ 
এখানে থাকিবাঁর মানস করিলাম । 
যদিও আমাকে বর্ধমানের রাজার নিকট পাগনতে কোন ফল 
কৃফনগরে ব্রাক হইল না, তথাপি রাজা শ্রীশচন্ত বরাহগাধর্মের উন্নতি- 
ধশ্ম বিস্তার সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তিনি কতিপয় পণ্ডিতের সাহাঁষ্যে, সন্ধ্যার কাম্যভাগ 
ত্যাগ করিয়া, নিত্যভাগ যাহাতে শুদ্ধ ব্রন্মোপাসনা আছে, তাহা ত্বতন্ব 
করাইয়া এক পদ্ধতি প্রস্তত করাইলেন, এবং তাহার এক এক খণ্ড 
আমাদিগকে দিলেন। আমি এ পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিতকালে 
ভক্তিভাবে সন্ধ্যা করিতাম। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় 
দেবেজ্দজরনাথ ঠাঁকুরের নিকট হইতে ত্রান্গধর্ম্ের নিয়মাবলি আনাইয়া 
তাহাতে ত্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি গড়গড়ি ও আমার স্বাক্ষর 
করাইলেন। রাঁজার ইচ্ছান্ুসারে, ত্রাহ্মধন্মবিস্তারের জন্য দেবেক্দ্রবাবু 
হাজারি লাল! নামক এক ব্রাঙ্গধন্ম-প্রচারককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন। 
এই জময় রাজা নবাবের বিবাহ উপলক্ষে মুরসিদাঁবাদে গমন 
করিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে যাইলাম। কুষ্ণনগরে ক্রমশঃ 
৪০1৫০ জন ব্রাক্গধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিতে পাইলাম । এক- 
মাসের পর সংবাদ গেল, রাজবাটীতে ব্রান্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, 
এবং প্রতি বুধবারে যথানিয়মে উপাসনা হইতেছে । কায়স্থজাতীয় 
হাজারি লাল! সমাজের উপাচাধ্য হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন, রাজা 
ইহা! শুনিয়া! অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং আর দ্বিতীয়বার সমাজ 
না হয়, ভজ্জন্য আমাকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন । রাজা! প্রত্যাগমন 
করিলে, আমিনবাঁজারে এ সমাজ অধিচিত হইল। আমরা তথায় 
শরদ্ধাপূর্রবক উপাসনা করিতে লাগিলাম। 
বাল্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 
যখন তান্তিক মন্ত্র গ্রহণ করি নাই, তখন আমি 
কালীমৃত্তির ধ্যান করিতাম। আমার এই ভাব 
দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী আমাকে কহিতেন, “ইষ্টদেবতার মূত্তি প্রকাশ 
করিতে নাই, কিন্তু তোমার মানস সিদ্ধ হইবে এই পরধ্যস্ত বলিতে 


ধশ্মে অনুরাগ 


৮৭ আত্ম-জীবনচরিত 


পারি।” ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সে আমি জননীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করি, এবং নবদ্ীপের লক্ষ্মীকান্ত হ্যায়ভূষণ আমার উপগুর হন। 
আমাদের বংশের এই প্রথা আছে ষে, মাতা কেবল মূলমন্ত্র কর্ণে 
প্রবিষ্ট করেন, এবং উপযুক্ত ইষ্টদেবতার আকার বলিয়া ও ধ্যান 
শিখাইয়া দেন। কয়েক বৎসর পধ্যন্ত গাঁ ভক্তির সহিত ইষ্টদেবতার 
পুজা করিতাম। পরে ইংরেজী নানাবিধ গ্রন্থ ও রাজা রামমোহন রায়ের 
ধর্মসসংক্রান্ত পুস্তক পাঠে, সাকার উপাসনার প্রতি অভক্তি জন্মিলে, 
নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরমেশ্বরেতে গীতি করা ও 
তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করা, এই ছুই উপাসনার প্রধান অঙ্গ বোধ 
হইল । আর, বেদ যে ঈশ্বর-প্রণীত, ইহাঁতে সন্দেহমাত্র রহিল না। 

যে সময় বদ্ধমানাধিপতির ত্রাহ্গধন্মবিস্তাবের প্রতি বিরাগ জন্দিয়! 
নিজের হিন্দুয়ানীর উন্নতিসাধনে আগগ্রহীতিশয় হইল, সে সময় 
নবদবীপাঁধিপতিরও সকল উৎসাহ কেবল আমোদ-প্রমোদে পরিণত 
হইল। ইহাদের দোষ কি দিব? আমাদের মধ্যে অনেকেরও আর 
এ বিষয়ে উৎসাহ রহিল না। আদি ব্রাঙ্গদমীজের বেদ ঈশ্বর-প্রণীত 
বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইল । কিছুদিন 
পরে আমাদেরও এ ভাব হইয়া উঠিল । যাহ! হউক, সমাজের কাধ্য 
কোনরূপে চলিতে লাগিল । 

১৮৪৬ খুষ্টাঝে মহামতি গবর্ণর জেনারেল হারডিপ্র বাহাছরের 
কৃপায় কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হইল । তৎকালে 
কলিকাত। ব্যতীত অন্য কোন স্থানে রাজপুজদিগের 
কলেজে বা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রথা ছিল না। তীহাদের অন্যান্য 
বালকের সহিত একাদনে উপবেশন নিতান্ত অসম্মানজনক বোধ হইত | 
শুদ্ধ ব্রাঙ্মণ-কায়স্থ সম্তানগণ কলেজে পড়িতেন, এরপ নহে । অতি 
নীচজাতীয় বালকেরাও কলেজে পড়িত। কলেজে প্রবিষ্ট হইলে, 

পুরাতন চগডালের সন্তানের সহিত একাসনে রাজপুজের 
রাজকুমারদিগের বসিতে হইবেক। সন্তান বিদ্বান হইলে ধন, মান, 

শিক্ষাপন্ধতি যশ ও খ্যাতি লাভ করিবার যেরপ আশা সাধারণ 
লোকের মনে হয়, রুজাদের মুন সেরূপ হইত না। তাহারা 


কৃষ্ণনগর কলেজ 
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ভাবিতেন, সন্তান চাকুরী করিবে না, ইংরেজী পড়িতে ও কহিতে 
ও লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে । ইহার জন্য মানের হানি 
করিবার প্রয়োজন কি? এরূপ ভাব ইয়ুরোপের উচ্চপদস্থ লোকের 
মনেও একসময় উদয় হইত। তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শ্রীশচন্দ্রের পুক্রকে কলেজে দিবার ইচ্ছা হইল। কিন্ত 
অন্যান্য পুরাতন রাজাদের নিন্দার ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । 
শেষে কলেজের অধ্যাপকদিগের সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, 
রাজকুমার কোন এক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কিন্তু পৃথক আসনে বসিয়া 
টিরিরর পড়িবেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে, একজন 
সভীশচন্ত্রের ইন্‌স্পেক্টার রাজপুভ্রকে পৃথক আসনে দেখিয়া 
প্রবেশ ও তাহার কারণ শুনিয়া ইন্স্পেক্শন্‌ রিপোর্টে 
লিখিলেন যে, “কুমারটি বুদ্ধিমান বোধ হইল, কিন্তু 
এ নিয়মে পড়িলে কলেজে শিক্ষার পুর্ণ ফল পাইবার আশা নাই।” 
লেপটেনাণ্ট গব্ণর এই রিপোর্ট পাঠে কলেজ-অধ্যক্ষকে লিখিলেন 
যে, “নবদ্বীপের রাজ! যেরূপ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক, তাহাতে আশা 
করা যাইতে পারে যে, পুথক আসনে বসিলে ও স্বশ্রেণীর ছাত্রগণ 
হইতে পুথক থাকিলে যে দৌষ হয়, তাহ! তাহাকে বিশেষরূপে 
বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্যই রাঁজকুমারকে কলেজের নিয়ম পালন 
করিতে দিবেন।” রাজ উক্ত পত্রের মন্দ অবগত হইয়া! গবর্ণরের 

অভিপ্রায়ান্ুুযায়ী কাধ্য করিলেন । 
যখন রাজ! রাঁজকুমারকে কলেজে দেওয়া স্থির করেন, সেই সময় 
আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তুমি শিক্ষকের 
টা কাধ্যই করিবে, কি কন্মান্তরে প্রবিষ্ট হইবে ?” 
এ আমি উত্তর করি যে, “আমি শিক্ষকের ব্যবসায় 

কুর 

চিরদিন কাটাইব, এরূপ সঙ্কল্প করি নাই।” ইহ! 
শুনিয়া তিনি প্রফুল্পবদনে কহিলেন ষে, “আমার বিশ্বাসী কর্মচারীর 
নিতান্ত অভাব আছে। যদি তুমি তাহ! দূর কর, তবে আমার বড়ই 
উপকার হয়।” আমি উত্তর করিলাম যে, “আপনি আমাকে প্রতি- 
পালন করিতে পারিলে আমার স্থানান্তরে যাইবার কোন প্রয়োজন- 
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হইবে না” একথা শ্রবণে তিনি অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ; 
এবং তাহার সংসারের কোন কোন কার্যের ভার আমাকে 
দিলেন। 
তৎকালে রাজসংসারে ছুইজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। রাঁজগুরু 
গোঁলীনাথ ভট্টাচার্য্য কতকগুলি মহালের কর সংগ্রহ করিয়া রাজস্ব 
দিতেন; এবং রামমোহন চৌধুরী কয়েক মহালের খাজানা আদায় 
করিয়া জাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধ্য চালাইতেন। এই সমস্ত 
ব্যয়ের তত্বাবধায়করূপে আমি নিযুক্ত হইলাম। প্রথম কয়েক মাস 
গৃহস্থিত বস্ত্র ও অন্য কোন কোন দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিলাম । 
তৎপরে সংসারের ব্যয়ের শ্যাষ্যন্থায্য বিষয়ের পরীক্ষা করিতে 
লাগিলাম। প্রথম বৎসরের এক মুদির হিসাবেই পুর্ববসর অপেক্ষ। 
পাঁচশত টাকার কেফায়ত হইল । এ বিষয় রাঁজার জ্ঞাতকরণার্থ আমার 
মোহরেরা আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল । কিন্তু এই লাভ- 
সাধনে আমার বিশেষ শ্রম ও যত্ব করিতে হয় নাই বলিয়া, আমি 
তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম না। রাজ! পরম্পরায় ইহ! শ্রুত 
হইয়া জাতিশয় প্রীতি প্রকাশপূর্বক আমাকে 
কহিলেন যে, “দেখ, আমার চাঁকরেরাই আমার 
সর্বনাশ করিতেছে 1” কিছুদিন পরে মোকদ্দমা- 
সমূহের তত্বাবধানের ভারও আমার প্রতি অপিত হইল । যদিও 
রাঁজার কর্মচারী-শ্রেণীভূক্ত হইলাম, তথাপি রাজা ও তাহার সমস্ত 
পরিবার আমাকে পূর্ব যেরূপ মান্য করিতেন, এক্ষণেও সেইরূপ মান্য 
করিতে লাগিলেন । রাঁজসংসারে এই এক চিরপ্রথা ছিল যে, কোন 
পত্বনির ইজারা বন্দোবস্ত হইলে, প্রধান প্রধান পক্ষের উৎকোচ ব্যতীত 
দরবার খরচ বলিয়া পত্তনিদার বা৷ ইজারাদার কিছু 
টি টাকা দিত। তাহার মধ্যে প্রধান কর্মকর্তা নিজাংশ 
লইয়া, অবশিষ্টাংশ রাজবাটার সমস্ত আমলা ও 
চাকরকে বিভাগ করিয়া দিতেন। এ বিষয় রাজার জ্ঞাতসার ছিল। 
একদিন গুরু ভট্টাচার্য্য আমাকে বহু স্বেহ দেখাইয়া কহিলেন, 
“যে টাক। রাজার জ্বানিত, তাহাকে উৎকোচি বল! যায় না। তবে 


আমার প্রতি 
রাজার বিশ্বাস 
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তাহার অংশ গ্রহণ করিতে কি পাপ হয়? সম্প্রতি বন্দোবস্তে 
যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আমি তোমার নামে ১৫২ টাকা 
লিখিয়াছি। ইহা তোমায় লইতে হইবে ।৮ কিস্তু আমি সে টাকা 
লইলাম না। কয়েকদিন পরে যৎকালে আমি রাঁজসনিধানে উপস্থিত 
ছিলাম, সেই সময় উক্ত ভট্টাচার্য্য রাজাকে কহিলেন যে, “কার্তিককে 
দরবার খরচের টাকার অংশ লইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাঁইলাম, তথাপি 
লইতে চাহেন না। রাঁজসংসারে বেতন অল্প হইলেও এইরপে 
সকলের চলিয়া থাকে ।” রাজা! উত্তর করিলেন যে, “ইহাদের মনের 
স্বতন্ ভাব হইয়াছে। অতএব ইহার অংশের টাকা আমার নিকট 
পাঠাইবেন, আমি হাতে করিয়া দিব” এই টাকা আমি গ্রহণ 
করিলাম, কিন্তু তাহাতে লাভ বোঁধ না হইয়া বরং মনোমধ্যে অসস্তোষ 
জন্মিল। কয়েকদিন পরে রাজাকে কহিলাম, “আমি দেখিতেছি যে, 
যখনই কোন ইজার। বা অন্যরূপ বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তখনই সকল 
আমলাই আপনাদের কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় প্রভূর লাভালাভের 
বিষয় কিছুমাত্র চিস্তা করেন না, এবং যাহাতে বন্দোবস্তটির সংঘটন 
হয়, তাহারই জন্য ব্যস্ত হন। সচরাচর মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর । আমার 
অবস্থা স্চ্ছন্দরূপ নহে। কি জানি যদি আমার স্বভাব পরিবর্তন 
হইয়া আপনার লাভের দিকে মন না থাকিয়া, নিজের স্বার্থের দিকে 
ধাবিত হয়, এই আশঙ্কা আমার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
আমি এই দরবার খরচের টাকা আর লইব না।” “তোমার মনে এত 
সন্দেহও উদয় হয়,৮__এই বলিয় রাজা কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই 
হইবে ।” গুরু ভট্টাচাধ্য যে প্রস্তাব করেন, তাহা আমার মঙ্গলার্থে 
নহে। কিছুদিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার প্রস্তাবের 
অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, উৎকোঁচ-বিরোঁধী বলিয়া আমার 
যে যশ আছে, তাহ! যাইবে ; দ্বিতীয়তঃ) উপরিলাভ হইতেছে বলিয়! 
আমার বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না ; তৃতীয়তঃ, আমাকে স্বদল- 
ভুক্ত করিতে পারিলে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নিষ্ণটক হইবে। 
আমি আর দরবার খরচের টাকা না লওয়াতে বোঁধ হয়) তিনি “শিকার 
যে ফশকিয়া গেল,” তাহা বুবিতে পারিলেন। 
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তৎকালীন সকল লোকের মনেই, উৎকোচ পাপ বলিয়া প্রতীত 
ছিল না। একারণ প্রভুরা ভাবিতেন, কর্মচারীদের 
বেতন যতই কেন অধিক হউক না, তাহারা উৎকোঁচ- 
গ্রহণে কখনই বিরত হইবে না । তবে বেতনবুদ্ধি করিয়া অধিক 
টাঁকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু ভারের উপযুক্ত বেতন দিলে 
তাহাতে সুফল ফলে কিনা, তাহা একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন 
না। একজন ধনবান ও অন্তান্ত ভূম্যধিকারী, আপনার অবসন্ন অবস্থার 
উন্নতিসাধন কিরূপে হইতে পারে, তাহার সছুপদেশ আমাকে জিজ্ভাস! 
করাতে আমি কহিলাম যে, “ছুইশত টাকা মাসিক বেতনে একজন 
ভদ্রলোক নিযুক্ত করুন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে 
দেখিবেন।” তিনি উত্তর করিলেন যে, “অধিক 

৮৯ রে বেতন দিলেই কি আপনার মত ভদ্র ও নিঃস্বার্থ 
দারের মঙ্গল লোক পাওয়া যায়?” আমি প্রত্যুত্তর করিলাম যে, 
“উপযুক্ত বেতন দিলে আমার মত শত সহস্র ভদ্রলোক 

পাইবেন।৮ আমি এ বিষয় তাহার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনেক 
কথা কহিলাম, কিন্তু বোধ হইল, তাহার পূর্বসংস্কার দূর করিতে 
পারিলীম না । তিনি ক্রমশঃ আরও অবসন্নাবস্থাপন্ন হইলেন, তথাপি 
আমার উপদেশানুরূপ কাধ্য করিলেন না। আমার বোধ হয় যে, 
সাক্ষাৎকার ব্যয়ের উপরই তাহারা দৃষ্টিপাত করিতেন। অসাক্ষাৎ- 
কারে যে কত ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেন না; 
ভদ্রলোকের প্রতি ভারার্পণ হইলে যে-বিষয়ে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় 
হইতেছে তাহ! দশ টাকায় নির্বাহ হইবে, অথবা যে যে বিষয়ের আয় 
দশ টাকা আছে, তাহার আয় পঞ্চাশ টাকা হইবে, ইহা তাহাদের 
বিবেচনায় আসিত না। এদেশীয় লোকদিগের এরূপ ভ্রম ছিল, এমত 
নহে। ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও প্রথমে এই ভ্রম ছিল। তাহাদের 
যেসকল কর্মচারীরা অল্প বেতনে নিযুক্ত হইয়া প্রচুর উৎকোচ লইতেন, 
তাহারাই উপযুক্ত বেতন পাইয়। সৎ হইয়া! উঠিলেন। আমার বোধ 
হয় কোম্পানি যেমন আপনাদের ভূল বুঝিতে পারিয়৷ অধিকৃত্যদের 
বেতন বৃদ্ধি করিয়। দিয়াছিলেন, সেইবীপ যদি এদেঁশস্থ ভূম্যধিকারিগণ 


উৎকোচ-প্রথা 
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করিতেন, তাহ! হইলে তাহাদের বংশের এ দুর্দশা ঘটিত না। গুরু 
ভট্টাচার্যের প্রতি যেসকল ভার ছিল, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল । 
এই রাজবংশের পূর্বপুরুষের সময় যেসকল জমিদারী হস্তান্তরিত হয়, 
তৎসমুদায়ের অধিকাংশ রাজন্ব-পরিশোধের ত্রুটীতেই নীলাম হইয়া 
গিয়াছিল। দেনাশোধ বিষয়ে রাজবাটীর এতই অসম্ভরম হইয়াছিল যে, 
অধিক টাক1 আবশ্ঠক হইলে সহসা হস্তগত হওয়া দুর হইত । 
সুতরাং রাজন্ব পরিশোধের পরিমাণ টাকা! পাছে মহালে আদায় 
না হয়, এই আশঙ্কায় রাজ শ্রীশচন্দ্রের মনে অত্যন্ত 
আমার প্রতি চিস্ত! উপস্থিত হইত। একারণ শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের 
মোকদ্দম তদ্ঘিরের 
ভার সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, রায় মহাশয় 
মহালের খাজানা হইতে হউক, আর কর্জ করিয়াই 
হউক, রাজন্ব রীতিমত দিবেন ; এবং তন্লিমিত্ত মাসিক ৫০২ টাকা বেতন 
ও মহাঁলের খাজানার কিস্তি-খেলাগপী সু সমস্ত পাইবেন । রাঁম- 
মোহন চৌধুরী কর্ম ত্যাগ করাতে, গুরু ভট্টাচার্য্য তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইলেন। এক্ষণে কেবল মোকদ্দমার তত্বাবধান করিবার ও যেসকল 
দরখাস্ত হইত, তাহাঁতে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া দিবার ভার আমার 
প্রতি থাকিল। রাজন্ব যথানিয়মে দেওয়া এবং সাংসারিক ব্যয় 
চালান, এই ছুই প্রধান কণ্ম ছিল। কিন্তু এই উভয় কাধ্যেই আমি 
অক্ষম ছিলাম। যেহেতু নিজের যথেষ্ট টাকা না থাকিলে প্রথমোক্ত 
কন্ম নির্বাহ হইত না; এবং অপ্রতুলতাবশতঃ মিথ্যাকথা ও প্রবর্ণন! 
ব্যতীত শেষোক্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া উঠিত না । এই ছুই কর্ম ব্যতীত 
যে যে সকল কন্ম ছিল, তৎসমুদয় অতি জামান্য। সুতরাং আমার 
স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কেমন করিয়া এই কথা 
রাজাকে কহিব, এই ভাবনায় কাল গত হইতে লাগিল । একদিন 
শ্রীবনে নির্জন স্থানে অতি কষ্টে তাহাকে বলিলাম যে, “আপনি 
আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহাতে আমার রাজবাটী ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এক্ষণে আমি আপনার কোন কার্ধ্েই 
আসিতেছি না। কেবল অনর্থক বেতনভোগ করিতেছি । অতএব 
কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দেন।” 


৯৩ আত্ম-জীবনচরিত 


রাজা উত্তর করিলেন, “তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত 
আমার কর্ম- হইয়াছ, ইহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমার 
ত্যাগের ইচ্ছায় কন্যা অল্পবয়সে গর্ভবতী হওয়াতে প্রসবকালে পাছে 
রাজার প্রতিবাদ তাহার জীবন যায়, এই আশঙ্কায় আমি নিরন্তর 
চিন্তিত থাকিতাম, এবং পূর্ণগর্ভা হইলে কখন প্রসববেদনার সংবাদ 
আসিবে, এই ভাবনায় যারপরনাই উৎকষ্টিত চিত্তে কাল কাটাইতাম । 
সেই সময় আমার মন যেমন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তুমি কখন কর্ম্ম- 
ত্যাগের কথ! বলিবে, এই ভাবিয়া সেইরূপ অস্থিরচিত্ত হইয়া রহিয়াছি। 
আমি যদি অকারণেই তোমাকে বেতন দেই, তাহাতে তোমার কি পাঁপ 
হইতে পারে?” আমি উত্তর করিলাম, “ইহাতে পাপ হইতেছে কি না 
জানি না; কিন্তু অতি অপ্রসন্নচিত্তে আছি।” রাজ কহিলেন, কিন্তু 
তোমার দ্বারা আমার যে এক মহৎ কর্ম হইতেছে, তাহা! আর রাজ- 
বাটীর কাহারও দ্বারা হইতেছে না। সকলেই আমাকে সস্তোষজনক 
বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার দোঁষের কথা তুমি ব্যতীত 
আর কেহই কহেন না। অতএব যদি তোমার আর কোন কার্য্যই 
না থাকে, তথাপি এই কাঁধ্যটির জন্য থাকিতে হইবে” তাহার 
জীবনাধিক কন্ার জীবনসংশয়ের সহিত আমার বিরহের তুলনায়ও 
আমি ততদূর বিগলিতহ্বদয় হই নাই, যতদূর আমি তাহার শেষ 
ভক্তিপূর্ণ কথায় হইলাম। তিনি যে ভাব রসনা দ্বারা ব্যক্ত করিলেন, 
তদতিরিক্ত তাহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তাহার বদন শুক্ষ 
হইল, এবং নয়ন ছলছল করিতে লাগিল। আহা! এইসকল 
বন্ধুত্বের কথা স্মরণ হইলে কতই আনন্দ হয়, আবার 
ইহার তিরোধান মনে হইলে কতই বিষাঁদ হয়। 
তাহার কথার আর উত্তর করিতে পারিলাম না, এবং প্রতিজ্ঞারক্ষায় 
আর সমর্থ হইলাম না। | 
আমি পুর্রে একস্থানে লিখিয়াছি যে, মুন্সেফী পরীক্ষার উপর 
মুলেফী পরীক্ষার নিজের আশা-ভরসা অনেকটা স্থাপন করিয়া” ছুইবার 
পুনরুগ্যোগ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু জজ সাহেবের 
সার্টিফিকেট না পাঁওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। এই সময় 


রাজার দেহ 


ত্বগয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্্র রায়ের ১৪ 


ট্টগ্রাম প্রদেশের জন্য পুনর্ববার মুন্নেফী পরীক্ষার ঘোষণ। হওয়াতে, 
শত্রীগ্রসাদ ও আমি পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিলাম। যে জজ 
সাহেব পূর্ব্বে সার্টিফিকেট দেন নাই, তিনি রাজার এক আটচালায় 
থাকিতেন, কিন্তু ভাড়া প্রায় দিতেন না। তিনি রাজার অনুরোধ 
অবশ্যই রক্ষা করিবেন মনে করিয়া, তাহার এক পত্রের সহিত 
সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত করিলাম ; এবং সাহেবও আমাকে 
প্রশংসাপত্র পাইবার যোগ্য স্থির করিয়। সদর দেওয়ানীতে লিখিলেন। 
পরীক্ষার নিদ্ধারিত দিবসের কয়েকদিন পুর্ক্রে আমি ও কলিকাতাবাসী 
একজন আঁতীয় ভবানীপুর যাইয়া বাসা করিলাম। সেখানে 
আর কয়েক পরীক্ষার্থীর সহিত একত্র পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। 
পরীক্ষার তিন দিন পূর্ব্বে নূতন সহপাগীদিগের মধ্যে একজন কহিলেন 
যে, “সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিলে পরীক্ষার প্রশ্ননকল পাওয়৷ 
যাইতে পারে ।” 

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। ইদানীন্তন প্রকাশিত 
বিধির বিষয়েই অধিক প্রশ্ন হইবে, এইরূপ ভাবিয়! 
আমি নূতন বিধিসকল একবার পড়িয়া, পুনরায় 
পরীক্ষার পুব্বদিবস বিশেষ মনোষোগপুর্ধক পড়ি, মনে করিয়া- 
ছিলাম। পরীক্ষার পুর্বদিন রাত্রিতে এইসকল নববিধি পড়িতেছি, 
এমন সময় নৃতন সহপাঠী তিনজন একটি কাগজে ৩৬টি প্রশ্ন দেখাইয়। 
কহিলেন যে, ইহারই মধ্যে ১২টি প্রশ্নের পরীক্ষা হইবে । পূর্ব 
প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া এই প্রশ্নকয়টি দেখিতে লাগিলাম। প্রশ্বগুলির 
অর্থ অতীব উৎকট ছিল। তাহার মন্দ বুঝা বড়ই দুর হইল। 
সঙ্গীরা প্রাশ্মীবলীর অর্থ বুঝিয়াছেন, এইরূপ তাহাদের ভাবে বোধ 
হইল, কিন্ত কিছু প্রকাশ করিলেন না । সে রাত্রিতে এই বিষয়ের 
আন্দোলনে সময় গত হইল । আমি আর নৃতন বিধির পুনঃপাঠে মন 
দিতে পারিলাম না। এই সহপাঠীদের“মধ্যে দ্িগনগর-নিবাঁসী একজন 
ছিলেন। তিনি পরদিবস প্রত্যুষে আমাকে স্বস্থানে লইয়া যাইয়া 
অতি জঙ্গোপনে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দ্িলেন। কিন্তু বেল। 
দ্বাদশ ঘণ্টার সময়ে টাউন হলে উপস্থিত হইয়! যখন প্রশ্সের কাগজ 


অসংসঙ্গের ফল 
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পাইলাম, তখন একটিও আমাদের জানিত দৃষ্ট হইল না, সকলই 
নববিধি-সংক্রান্ত দেখিলাম । আমার মস্তি্ষ যেন ঘূর্ণায়মান হইল, 
এবং চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া গেল। চিত্তের স্থৈধ্য আর সম্পাদন করিতে 
পারিলাম না। ভাবিলাম, পাঁপের ফল হাতে হাতে ফলিল। যাহা 
হউক, অল্পসময় মধ্যে ১২টি প্রশ্থের উত্তর লিখিলাম। কিন্ত 
ভাবিলাম, ৯টির প্রকৃত উত্তর হইয়াছে, ছুইটির উত্তর হইয়াছে কিন্তু 
ভালরূপ লিখিতে পারি নাই, এবং আর একটির উত্তর সম্পূর্ণ ভুল 
হইয়াছে। আমি ইত্যগ্রে কখনও পরীক্ষার প্রথা মোটেই জানিতাম 
না। আমার বোধ ছিল, সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে না! পারিলে 
পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া যায় না। স্থতরাং আমার মনে হইল যে, আমার 
পরীক্ষোত্বীর্ণ হইবার আশ নাই। ছুর্গোংমবের কয়েকদিন পুবের্ব এই 
পরীক্ষা হইয়া! গেল। মৌখিক পরীক্ষার দিন পুজার পর ধাধ্য হইল । 
পুর্ব সদর দেওয়ানী হইতে এই আদেশ হয় যে, “পরীক্ষোত্থীর্গগণের 
মধ্যে কেহ টাটগায়ে যাইয়া মুন্সেফী করিতে অসম্মত হইলে, তাহার 
নাম কাটিয়া দেওয়া যাইবে ।” একে এজন্য পরীক্ষা দিবার বিশেষ 
ইচ্ছা ছিল না, তাহার উপর উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ ভরসা থাকিল না। 
স্ৃতরাং মৌখিক পরীক্ষাতে আর উপস্থিত হইলাম না। যে বুদ্ধিদোষে 
মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই বুদ্ধিদোষে আবার এই 
ভুল করিলাম। পরে কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ আত্মীয়ের পত্রে জ্ঞাত 
_. হইলাম যে, প্রথম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়া- 
টি দ. ছিলমি, এবং মৌখিক পরীক্ষার দিন আমার ছুইবার 
হইয়াছিল। অস্থিরপ্রতিজ্ঞ লোকের যে 

অনিষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার জীবনীতে বিলক্ষণ আছে। এই 
পরীক্ষার কিয়ৎকাল পরে এখানে উকীলের জন্য পরীক্ষা উপস্থিত 
হইল। শ্্রীপ্রসাদ আমাকে কহিলেন যে, “ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তোমার পরীক্ষা দিতে হইবে। 
ওকালতী করিলে বাটা থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে, 
এবং সুখন্বচ্ছন্দে থাকিবে 1” আমি উত্তর করিলাম যে, “যদি আমি 
ওকালতী ব্যবসা করি তবে জানিয়া শুনিয়া কখনই অন্যায়পক্ষের 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ১৬ 


উকীল হইতে ও সাক্ষীকে মিথ্যা শিখাইতে বা কৃত্রিম কাগজ প্রস্তূত 
করিতে উপদেশ দিতে পারিব না। সুতরাং আমাকে ওকালতনামা 
দিতে কে আসিবে? মনে কর, সাধারণ সম্পত্তির একজন প্রধান 
অংশী, অন্য এক ক্ষুদ্র-অংশী অনাথিনী বিধবা! রমণীর স্বত্ব আত্মসাৎ 
করণার্থ এক মোকর্দমা উত্থাপিত করিয়া আমার নামে ওকাল্তনামা 
দিবেন। আমি কি, ছুঃখিনীর সর্বনাশ সাধনার্থ আমার বিদ্যাবুদ্ধি 
সমস্ত এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিব? ইহা কখনই পারিব ন1। 
আর যদি আমি ন্যায়পক্ষের ব্যতীত অন্যায়পক্ষের উকীল হইব না, 
এরূপ প্রতিজ্ঞ! করি, তাহা হইলে আমার এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি আছে 
যে, তথাপি আমার ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে ?” শ্রীপ্রসাদ, তারিণীচরণ 
ঘোঁধ, শ্ঠামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ও 
রামগোপাঁল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সেইবাঁর পরীক্ষা দেন, এবং 
সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা না দেওয়াতে অবিবেচনার 
কার্য হইয়াছিল, তাহাও পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, এই 
পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে কেহ কেহ কিয়ৎকাল ওকালতী করিয়৷ অতি 
সামান্য চেষ্টায় মুন্সেফ বা ডেপুটী কলেক্টুর হইলেন । 

আমার বৈষয়িক বিষয়ে যেমন নানা ঘটনা হইয়াছে, আন্তরিক 
বিষয়েও তেমনই বিবিধ বিপ্লব ঘটিয়াছে। বাল্যাবস্থায় যাহা সত্য 
মনে করিয়াছি তাহাকে আবার যৌবনাবস্থার প্রারস্তে মিথ্য। 
ভাবিয়াছি। আবার যৌবনের প্রারস্তে যাহা সত্য 
ভাবিয়াছি তাহাও পুর্ণযৌবনাবস্থায় অসত্য বৌধ 
করিয়াছি। পুর্ণ যৌবনে যাহা স্থির করিয়াছি তাহাও আবার 
কিয়ংকাল পরে ভিন্নরূপ ভাবিয়াছি। বাল্যকালে পৌনত্তলিকধর্্দের 
ও প্রচলিত আচার-ব্যবহারের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। তাহার 
অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচারিগণকে কতই নির্বোধ ও অধান্মিক 
ভাবিতাম। যৌবনের অব্যবহিত পূর্ব কয়েকখানি ইংরেজি পুস্তক, 
রাজা রামমোহন রায়ের কয়েকখানি পুস্তিকা! ও তত্ববোধিনী পত্রিকা! 
পড়িয়া, এবং কোন কোন সুশিক্ষিত ধাম্মিক ব্যক্তির উপদেশ 
শুনিয়া, একত্রক্মবাদী হইলাম। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়। মানিলাম, 


ধর্মে অনিশ্চয়তা 


১৭ আত্ম-জীবনচর্রিত 


এবং পূর্ধ্বপুরুষের ধর্মকে উপহাসাম্পদ মনে করিলাম । পুর্ণযৌবনে 
আবার এই বেদকে মানব-কল্পিত বলিয়! জ্ঞান করিলাম । যখন রাজা 
রামমোহন রায়ের সঙ্কলিত বেদের উপনিষৎ ভাগ পাঁঠ করিলাম, এবং 
কোন কোন বেদজ্ক পণ্ডিতের বেদের সারাংশের ব্যাখ্যা! শুনিলাম, তখন 
বেদের প্রতি অসীম ভক্তি জন্মিল। পরে যখন বেদের কর্মকাণ্ড 
অংশের বাঙ্গাল। অনুবাদ তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ 
হইল, এবং যখন বেদান্তদর্শনের মায়া প্রণালীর মর্ম অনুভূত হইতে 
লাগিল, তখন আর বেদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারিলাম না । 

পরে যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, যতই নানা মতের বিভিন্নতা 
জ্কানগোচর হইতে লাগিল, এবং যতই সত্য নির্বাচন পথে বুদ্ধি 
ধাবিত হইতে লাগিল, ততই মনোমধ্যে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক ও সংশয় 
উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে সকল বিশ্বাসের মূল ছিন্ন হইয়া যেন 
অবলম্বশূন্য হইয়া পড়িলাম ও অজ্ঞানসাঁগরে ভাঁসিতে লাগিলাম। 
মনে হইল, যাহারা প্রচলিত ধন্মের মধ্যে কোন একটা ধর্মের বিশ্বাস 
করিয়া আছেন তীহারাই সুখী, ও ধাহার! 
তত্বান্ুসন্ধানী হইয়া ধন্ম নির্বাচন করিবার চেষ্টা 
করেন তাহার! অন্ুখী। ধন্ম সম্বন্ধে ত এই হইল, আবার আচার- 


ব্যবহার বিষয়ে কিরূপ ঘটিল, তাহাও বলিতেছি। এক্ষণে যুরোপ- 
দেশীয়ের! সভ্যচুড়ামণি হইয়াছেন, এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। সুতরাং 


সংসারষাত্রানি্বাহের যে প্রণালী তাহার। নির্বাচন করিয়াছেন তাহাই 
উৎকৃষ্ট বলিয়! প্রতীতি জন্মিল ; এবং তাহাঁরই অন্নকরণ করিবার বিশেষ 
যত্বু হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্থুরাপান বিশেষ 
দোষাঁকর ও পাপজনক বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে । এবং মগ্য স্পর্শ 
করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এই'বপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে 
ধারণ। ছিল। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, ষখন এমন 
বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপুর্ববক ব্যবহার 
করিতেছেন, তখন ইহা! অহিতজনক কখনই নহে । অতএব ইহ! পান 
না করিলে সভ্যতাই বা কিরপে হইবে, আর পুর্ব কুসংস্কারই ব। 
কিরূপে যাইবে ? হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা! 


৭ 


আচার-ব্যবহার 
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এ দেশের সমাঁজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
ুরাপান করিতেন। পূর্বেবে বলিয়াছি, হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত 
মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি 
যথেষ্ট স্সেহ করিতেন । আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখনও কখনও 
তাহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাঁম, এবং বড়ই 
সুখী হইতাম। প্রথমে কেবল সুরার গুণের দ্রকেই মনোযোগ 
হইল । অন্ন পানে শরীর ভাল থাঁকে, অধিক শ্রম করিতে পারা যায়, 
ক্ষণবিলম্বে শারীরিক শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়, মানসিক শক্তিও বদ্ধিত 
হয়, বিষণ্ন হৃদয় প্রসন্ন হইয়! উঠে, অক্সকাল মধ্যে পরস্পর ্তুহ্ৃগ্াব 
জন্মে, এবং জাঁতিভেদ-সংস্কারের অদ্বিতীয় উপায় হয়। এইসকল 
বিবেচনায় ইহা! আমাদের অতি আদরের ধন হইল । আমরা কেহই 
প্রত্যহ বা অধিক পরিমাণে পান করিতাম না । যখন ছুই চারি বন্ধু 
একত্র হইতাম, তখন কখনও কখনও মৃদ্ব মদিরা পান করিয়া স্ুখসাধন 
করিতাম। আমার স্মরণ হয় না যে, যৌবনাবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত 
কখনও একাকী পান করিয়াছি । কিন্তু তাহার পর ইহার ক্ষমতার 
ও গুণের বিষয় বিলক্ষণরূপে দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি এবং অগ্ভাপিও 
দেখিতেছি। 

রাঁজা শ্রীশচন্দ্রের উদ্ধতন ছুই পুরুষ তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে 
মদিরা পান করিতেন, কিন্তু মত্ততাপরবশ হইয়া অতি অশ্রদ্ধাম্পদ 
হইতেন। তাহাদের ছর্দশা শ্রবণে ও দর্শনে, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র 
অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “এ গরল কখনও 
স্পর্শ করিব না।” কিন্তু যৌবনাবস্থায় আমাদের 
সংসর্গে ও আমাদের দৃষ্টান্তে তাহার এ প্রশংসিত 
প্রতিজ্ঞা বিলোঁড়িত হইয়া গেল, এবং মদিরা তাহার সর্ধ্বনাশের মূল 
হইল। তিনি প্রথমে অতি সঙ্গোপনে কখনও কখনও আত্মীয়দিগের 
সহিত পাঁন করিতেন, এবং যাহাতে ইহার বশতাপন্ন না হন, সেদিকে 
দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু তাহার স্বগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈদৃশ 
সুরাসক্ত হইলেন যে, তাহাদের অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল । 
আমাদের দৃষ্টান্তের বিষময় ফলোৎপত্তি দেখিয়া আমি এককালে 


রাজার পানাসক্কি 


১৯ আত্ম-জীবনচরিত 


মদিরা-পানে বিরত হইলাম, এবং তাহাদিগকেও ইহাতে বিরত 
করাইবার বিশেষ চেষ্টা পাইলাম, কিন্ত কিছুতেই আর 
তাহাদের এ প্রবল প্রবাহ ফিরাইতে পারিলাম না। 
এমন কি, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে একজনও 
আমার অনুগামী হইলেন না। ধাহারা আমাকে গুরুর হ্যায় মানিতেন 
এবং আমার কথার প্রতি সাঁতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারাও আমার 
অন্নরোধ একদিনের জন্যও রক্ষা করিলেন না। কেহ কেহ মত্ততা- 
বস্থায় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতেন যে, এ জীবন কখনই 
চিরস্থায়ী হইবে না, তবে যতদিন স্থুখে যায়, ততদিনই ভাল। 
অনস্থখের দশ বংসর অপেক্ষা সুখের এক বর্ষও ভাল। এইসকল 
কাণ্ড দর্শনে মনোমধ্যে অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইত । ভাঁবিতাম, 
সংসারে কাহারও মঙ্গলসাঁধনে সক্ষম হইলাম না, প্রত্যুত অনেকের 
অমঙ্গল করিয়া তুলিলাম । 

এই সময় আমি আমিষ-ভক্ষণেও বিরত হই । মনুষ্যের আমিষ- 
ভক্ষণ ঈশ্বর-অভিপ্রেত কিনা, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই, 
কিন্তু যখন এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, ও যখন আমিষ ত্যাগ 
করায় কোন দোঁষ নাঁই, তখন ইহা ত্যাগ করাই উচিত ; এই বিবেচন। 
করিয়া! নিরামিষভোজী হইলাম । সকল বান্ধবেরাই 
আমার বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। আমি এই 
বিষয়ের কিছু স্থির করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু জীবহিংসা ব্যাপারটি 
যেমন বিগহিত ও নিষ্ঠুর বোধ হইত, অহিংসা৷ ধর্ম্টটি তেমনই পবিত্র ও 
হিতকর অনুমিত হইত । আমি বন্ধুবর্গের সহিত কখনও কখনও এই 
বিষয়ের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতাম | তাহার! স্বপক্ষ-সমর্থনার্থ এত 
স্সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিতেন যে, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! 
যাইতাঁম। তৎকালীন তত্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 
আমিষ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 
“আপনি কি কি যুক্তিতে আমিষ-ভক্ষণ অকর্তব্য স্থির করিয়াছেন ?” 
তিনি উত্তর করিলেন যে, “আমি আমার রচিত 'বাহ্যবস্তর সহিত 
মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' পুস্তকের পরিশিষ্টতৈে আমিষ-ভক্ষণ যে 


আমার 
পানত্যাগ 


আমিষ ত্যাগ 
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ঈশ্বর-অনভিপ্রেত, তাহার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি । ফলতঃ যে 
কার্যে মানবের মনোবৃত্তির ও ধন্ম প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্ত ন। হয়, তাহা 
পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কখন হইতে পারে না। জীবহিংসা ন্যায়ানুগত 
হইলে তাহার সাধনে হৃদয়ে আঘাত লাগিত না, অনেক আমিষ- 
ভোজীরাও নিজ হস্তে জীবহত্যা করিতে পারে না । মনুষ্য অভ্যাস- 
বশতঃ অনেক নিষ্ঠুর কাধ্য সহজ জ্ঞান করেন বটে, কিন্তু তাহা 
ত্বাভীবিক নহে । অভ্যাসের পূর্বে তাহার এরূপ নির্দয় ভাব কখনই 
ছিল না। প্রথম জীবহননে তাহার হৃদয় অবশ্যই ব্যথা পাইয়াছিল।” 
আমি কহিলাম, “এসকল যুক্তি আমার মনেও উদয় হইয়াছে, কিন্তু 
আমর! যে কেবল আহারের জন্যই জীবহিংসা করি, এমত নহে, আমরা 
কত বিষয়ে প্রাণিধ্বংসে লিপ্ত রহিয়াছি। এই যে একখানি পট্টবস্ত 
আপনি পরিয়। রহিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন কতশত প্রাণি- 
হত্যাতেই এই বস্ত্র নিম্মিত হইয়াছে । কত জীবকে কষ্ট দিয়া 
আমাদের আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে । কার্পাস ও উদ্চিজ্জ- 
বঞ্জিত দেশে হিংসা না করিলে আহার ও গাত্রাবরণ কিরূপে সম্পন্ন 
হইবে ?” তিনি এসকল বিষয়ের যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা আমার 
বিবেচনায় বিশেষ সবল বোধ হইল না। যাহা হউক, যদিও 
ব্বতঃপরতঃ এ বিষয়ের মনঃপুত মীমাংসা হইয়া উঠিল না, ও অন্যের 
বাটীতে ষাইলে আহারের অসুগম হইতে লাগিল, তথাপি আমি নিয়ম- 
ভঙ্গ করিলাম না। এইরূপ পাঁচ বৎসর গত হইলে, আমার পূর্বব- 
সঞ্চিত অল্পরোগ অতিশয় বৃদ্ধি হইল। কোন ওষধ-সেবনেও উপকার 
দশিল না। শেষে কাঁলীকে এ বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনি বিরক্তির 
সহিত বলিলেন যে, “তুমি নিরামিষভোজী থাকিলে তোমার এ রোগের 
শাস্তি হইবে না। যে ভাল আহারে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেই 
ডালে যে তোমার গীড়ার বৃদ্ধি হইবে নাঃ ইহা কিরূপে আশা করা 
যাইতে পারে %” তাহার কথ। শুনিয়া ও নানাপ্রকার চিস্তা করিয়া 
পুনর্মষিক হইলাম । 

রাজা কৃষ্চন্দ্র প্রথমে মহারাজা, পরে মহারাজেকন্দ্র বাহাদুর উপাধি 
সাহ আলম বাদসাহের নিকট হইতে লন। তাহার পুজ শিবচন্দ্রকে 
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মুরসিদাবাদের নবাব মহারাজাধিরাঁজ বাহাছুর উপাধি দেন, ইংরেজ 
গভর্ণমেন্ট তাঁহা মঞ্জুর করেন। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি 
কলিকাতা প্রদেশের কয়েকজন স্ুবর্ণবণিক ও 
সামান্য বংশোদ্ভুত ধনবানকে রাজোপাধি দেওয়াতে 
শিবচন্দ্রের পুক্র ও পৌন্র কোম্পানির নিকট হইতে উপাধি লইলে 
সম্মান বাঁড়িবে না, বরং হ্রাস হইবে ভাবিয়া উপাধি গ্রহণ করেন 
নাই। রাজা শ্রীশচন্দ্র তাহাদের অপেক্ষা বিচক্ষণ ছিলেন। 
সুতরাং তিনি গভর্ণমেন্ট হইতে পূর্বপুরুষের উপাধি পাইবার 
অভিলাষী হইলেন। এই বিষয়ের সমস্ত উদ্যোগের ভার আমাকে 
দিলেন। আমি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া যথোচিত 
উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীশচন্দ্র মহারাজা! 
উপাধি ও তছৃপযুক্ত সম্মানস্চক পরিচ্ছদ পাইলেন। ইহার কিছু- 
দিন পরে রাজা আমাকে তাহার দেওয়ানী পদে অভিষেক করিলেন । 
ইহাতে আমার ভার বা বেতন বৃদ্ধি হইল না, কেবল মান বৃদ্ধি হইল, 
এবং এক সন্মানস্চক বস্ত্র লাভ করা গেল। কয়েক মাস পরে 
আঁমার বেতন ৩০২ টাকা হইতে ৫০২ টাঁকা হইল । 

রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিধাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত প্রথমে যে 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। 
তিনি প্রথমে বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া কোন কৌশলে নবদ্বীপস্থ 
পণ্তিতদিগের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ 
করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র 
নামক আমাদের একজন সুবিজ্ঞ সুহ্ধদ্র কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় 
শ্রীত্যর্থে তাহাকে লইয়া বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, 
কাঁলীচরণ লাহিড়ী, কাণ্তিকেয়চন্দ্র লাহিড়ী, তারিণীচরণ রায়, বামাচরণ 
চৌধুরী প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি 
কৃষ্ণনগরের দেড় ক্রোশ পূর্বব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে 
উপবনে বনভোজন করিতে যাইলাম । তথা হইতে 
প্রত্যাগমনকাঁলে নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব 
হইল। অনেকেই ইহার অন্থকৃল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত 


দেওয়ানীপদ- 
প্রাপ্তি 


আনন্দবাগে 
বনভোজন 
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হইলেন, কিন্তু কার্ধ্যকালে সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা! 
আমার বিশ্বাম হইল না। কয়েক দিবস পরে 
কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে এ বিষয়ের জন্য একটি সভা 
হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কলেজের ও স্কুলের ছাত্র । 

যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন 
কোন হিংশ্রক ও ছুরাঁচারী আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল 
যে, আমাদের বাটার সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক 
কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং মাথাটি দেখিলেই বোধ 
হয়, যেন তাহা অস্ত্র দ্বার ছেদিত হইয়াছে । কিঞ্চিৎ পরে রটনা 
করিল যে, কোন ব্যক্তির এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। 
পরদিবস কৃষ্ণনগরের কোন স্থানে বু লোকের সমাগম দেখিয়া 
গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল যে, কেহ কেহ 
বলিতেছে ষে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গোহত্যাটি হইয়াছে । 
নগরমধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কলেজে 
বিধবাবিবাহের জন্য সভা হওয়াতে যেসকল আমল! মোক্তার প্রভৃতি 
বেশ্তাসক্ত ও প্রবঞ্চনা-ব্যবসায়ী “এককালে ধর্ম বিনষ্ট হইল” বলিয়৷ 
চীৎকাঁরধবনি করিতেছিলেন, তাহারা এই গো-বৎস সংক্রান্ত জনরব 
শুনিলেন, এবং এই বিষয় তাহাদের অভিসন্ধি যতদূর অনুকূল হইতে 
পারে, তাহ! করিয়া লইলেন। কয়েক দিবসের পর গোয়াড়ীতে এই 
প্রবাদ উঠিল যে, রামতন্ন লাহিড়ী ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 
কৃষ্ণনগরস্থ আর কয়েক ব্যক্তি, কলেজে গো-হত্যা করিয়া ভোজন 
করিয়াছে । কৃষ্চনগরে অতি জঘন্য কয়েক ব্যক্তি ধাঁহাদিগকে আমর 
ঘুণা করিতাম, তাহারা এই স্থযোগে গোয়াড়ীতে লোকের সহযোগী 
হইলেন ; এবং বীরনগরের ( উলার ) বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় এই 
দলের অধিপতি হইলেন। ক্রমশঃ নবদীপস্থ পণ্ডিতগণ তাহাদের 
পক্ষ হইলেন। অবশেষে কৃষ্ণনগরে প্রকাণ্ড দলাদলী উপস্থিত হইল । 
আমাদের দূরস্থ আত্মীয়-কুটুন্বগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আন্দোলন 
হইতে লাগিল । 

এইরূপ গোলযোগের সময় রাজা একদিবস বহু ন্নেহপূর্র্বক 


বিধবাবিবাহ 
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আমাকে কহিলেন যে, “বাপু ! তোমার নিন্দাতে আমার নিন্দা হয়। 
অতএব তাহা৷ নিবারণের নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য প্রত্যহ একটি শিব 
পূজা কর, এবং প্রতিবর্ষে একখানি জগদ্ধাত্রী পুজা করিতে থাক। 
জগদ্ধাত্রী পূজায় যে চারি পাঁচ শত টাঁকা ব্যয় হইবে, তাহা! আমি 
দিব(৮ আমি উত্তর করিলাম, “আমি একাহার ও হবিষ্যান্ন করিতে 
প্রস্তত আছি, কিন্তু সাঁকাঁর উপাসনায় আর প্রবৃত্ত হইতে পারি 
না।” তিনি আমার উত্তরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশপুর্বক পুনরায় 
কহিলেন যে, “আমার দেওয়ানের নিন্দায় আমার নিন্দা হয়, 
এ বিষয় তোমার বিবেচনা করিতে হইবে 1” আমি এ কথার উত্তর 
করিলাম যে, “আমার দ্বারা যদি আপনার ক্ষতি বোঁধ হয়, তবে 
তাহার উপায় আপনি অনায়াসেই করিতে পাঁরেন।” রাঁজা আর 
কোন বাক্যব্যয় করিলেন না। রাজা ও রাজকুটুন্গণ আমাদের 
স্বপক্ষ থাকাতে, আমাদের কোনও বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইল না। 
কিন্ত এই গোলযোগে আপাততঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার 
সকল উদ্ভোগ স্থগিত হইল । 
এইসকল ঘটনার কিয়ৎকাল পরে রাজা ও আমি এক মহদ্দিষয়ে 
সাধারণ বাজেয়াপ্ত প্রবৃত্ত হই। কয়েক বৎসর পুর্ব এই জেলার প্রায় 
লাখেরাজের রাজন্ব- সমস্ত লাখেরাজ, গভর্ণমেন্টের বিচারে অসিদ্ধ স্থির 
হাসের উদ্যোগ হইয়া, তাহার উপর রাঁজকর স্থাপিত হয়; এবং 
লাখেরাজভোগীরা এই নিয়মে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লন যে, ভূমির 
বাৎসরিক খাজনার অদ্ধীংশ গভর্ণমেণ্টকে দিবেন, এবং বাকী অর্ধাংশ 
আপনারা পাইবেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা এইসকল ভূমি এত উচ্চ 
নিরিখে বন্দোবস্ত করিলেন যে, লদখেরাজদারের নিজাংশ পাওয়া দূরে 
থাকুক গভর্ণমেন্টের রাজন্বেরও সংস্থান হইয়া উঠে না। সুতরাং 
অনেক নির্ধন বন্দোবস্তকারীর! বহুপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপে চারিশত নম্বর লাখেরাঁজ . নীলাম 
হইয়া গেল। অন্য ক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে, গভর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে এইসকল ক্রীত হইল। আর ধাহারা বহু কষ্টে রাজন্ব দিয়া 
আপনাদের ভূমি এ .পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন, তাহারা আর রাখিতে 
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পারেন না, এমনই হইয়! উঠিল । কত শত পরিবার মধ্যে হাহাকার 
শব্দ হইতে লাগিল । এই সময় আমি কলিকাঁতার কোন কোন বিজ্ঞ 
আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এইসকল দুঃখের বিবরণ গভর্ণমেন্টে 
বিদিত করা স্থির করিলাম, এবং প্রত্যাগমন করিয়া এই সঙ্ল্প 
মহারাজাকে জানাইলাম। তিনি অতি আগ্রহসহকারে এই বিষয় 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বহু লাখেরাজ 
বন্দোবস্তকারীর স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র গভর্ণমেন্ট সমীপে প্রেরিত 
হইল। পরিশেষে বু আয়াসে কমিশনর কর্তৃক অবধারিত কর 
কমিয়া গেল; এবং পূর্বগৃহীত অন্যায্য কর বন্দোবস্তকারীদিগকে 
প্রত্যর্পণ কবিবার আদেশ হইল। রাজার পুনরবন্দোবস্তে পুর্বব- 
ও রাজা শ্রীশচন্ত্র নির্ঘারিত রাজন্বের তৃতীয়াংশ ন্যুন হইয়া গেল, এবং 
কর্তৃক তাহার প্প্রায় চল্লিশ সহত্র টাকা গভর্ণমেন্ট হইতে ফেরত 
প্রতীকার পাঁওয়া যাইল। এই মহৎ কার্ধ্যে রাজার বিস্তর 
শ্রম ও ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এ বিষয়ের 
উদ্দীপক ও উদ্যোগী না হইলে ইহা! উত্থাপিত হইত কি না, তাহা 
সন্দেহস্থল ছিল। আমি এই কার্য্যের মূলস্থাপক ছিলাম ও কত যুক্তি 
ও ভরস! দিয়! তাহাকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করি ইহা কেবল তিনিই 
জানিতেন। এ কাঁ্য যে সিদ্ধ হইবে, ইহ। তাহার মনে কখনও স্থান 
পায় নাই। আমি এ বিষয়ের শুদ্ধ উদ্ভাবক ছিলাম, আর কিছুই 
করি নাই, এমতও নহে । আমি বংসরাবধি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় 
থাকিয়া! এ বিষয়ের মন্ত্রণ। ও উৎসাহ দিয়াছি_-এবং মোক্তারের কার্ধ্য 
ব্যতীত আর সকল কাধ্যই করিয়াছি । 
পূর্ববকালে সন্তাস্ত পরিবারগণ মগরে বা রাজবাটীর নিকটে বাঁস 
প্রাচীন সন্তরান্ত- করিবার ইচ্ছা করিতেন না। যে স্থানের নিজের 
দিগের বাসস্থান স্বাধীনতা থাকে, প্রতিবাসীদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রভৃত্ 
নির্বাচন থাকে, এবং প্রয়োজনমতে কুটুম্বদিগের বাসোপযোগী 
স্থান হইতে পারে, এমনই স্থান বাসের জন্য স্থির করিতেন। 
মাটিয়ারী ত্যাগ করিয়া রাজারা যখন কৃষ্জনগরে রাজধানী করেন, 
সে সময় আমার বুদ্ধপ্রপিতামহ রাঁমরাম চক্রবস্তীকে বারুইহুদা গ্রামে 
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তাহার বাসের জন্য একশত বিঘ! ভূমি নিষ্ষররূপে দেন। এইস্থানে 
তৎকালে নানাবিধ ফল-পুষ্পের উদ্ভান ছিল । এই উদ্ানের একাংশে 
রামরাম আপনার বাটা প্রস্তুত করেন, দ্বিতীয় অংশ পরিচারকের 
বাসের নিমিত্ত দেন, ও কতকাংশ প্রজা-পত্তন করেন। পুর্বকার 
বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অদ্াপি ছুই একটি আছে। রাঁজবাটীর গড়ের উত্তরে 
আমাদের আর একটি বাঁটী ছিল। পুব্পুরুষদের মধ্যে ধাহারা 
রাজবাটীতে কাধ্য করিতেন, তাহারা এই বাঁটাতে থাঁকিতেন, কিন্তু 
তাহাদের পরিবারেরা বারুইহুদার বাঁটাতেই অবস্থান করিতেন। 
এ বাটীটি দেওয়ান চক্রবত্তীর বাসাবাটী বলিয়া খ্যাত ছিল। তাহাদের 
ধন যথেষ্ট ছিল, অথচ অভাব অধিক ছিল না। চিকিৎসার জন্য 
একজন বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিদ্ভাশিক্ষার নিমিত্ত একজন 
গুরুমহাশয় বা ওস্তাদ বাটীতে অবস্থিত হইতেন। চাঁল, ডাল, 
তৈল, তরকারী, প্রায় সকল খাচ্ধদ্রব্যই গৃহে সঞ্চিত থাঁকিত, কেবল 
মৎস্য কখন কখন বাজার হইতে আনিতে হইত। অনেক কুটুন্ব- 
সাক্ষাৎ বাটীতে থাকিতেন ও নানাদেশীয় অতিথির! আগমন করিতেন । 
প্রথমৌক্তদিগের সহিত সর্বদা আমোদ-প্রমোদ করিতেন, এবং 
শেষোক্তদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানা স্থানের রীতিনীতি 
জ্ঞাত হইয়া আপ্যায়িত হইতেন । সুতরাং সাংসারিক বা মানসিক 
কোন বিষয়ে তাহাদের কোন অস্থখ বা অসুগম হইত না। বরং 
সততই সুখে কাল যাঁপন করিতেন । 

ইদানীন্তন যুবকগণের মধ্যে অনেকের মনে হইতে পারে ফে, মূর্খ 
বৈদ্যদিগের দ্বারা কিরপে রোগী রক্ষা পাইত, বা উত্তম 
শিক্ষক অভাবে কি প্রকাঁরেই বা শিক্ষা হইত। আমি 
পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, সেকালে এ দেশে 
চিকিৎসকের অভাবে ও চিকিৎসার দোষে রোগীর অতীব কষ্ট হইত। 
কিন্তু ইদানীং যে পরিমাণে মৃত্যু হইতেছে, সেকালে সে পরিমাগে 
হইত না। সে সময় বৈদ্য ব্যতীত আর যে ছুইপ্রকার চমৎকার ভিষক 
ছিল, তাহাদের দ্বারাই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা হইত, বৈছ্ধেরা কেবল 
তাহাদের সাহাষ্য করিতেন ; এই ছুই চিকিৎসক, এই দেশের স্বাস্থ্যকর 


সেকালের 
চিকিৎসা-প্রণালা 
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জল ও বায়ু ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই ছুই চিকিৎসকের অভাবেই 
আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে ; একালে ওলাউঠা, 
উদরাময়, অল্প, বাঁয়ু, হাপকাশ, বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়ার যেরপ প্রাবল্য 
হইয়াছে, সেরূপ সেকালে ছিল নাঁ। কেবল জ্বর রোগই প্রবল ছিল। 
তাহাও এক্ষণ অপেক্ষা নান পরিমাণে হইত। প্রতি বৎসরের কার্তিক- 
মাসে জ্বরের বিক্রম বাঁড়িত। পূর্বের বলিয়াছি যে, প্রথমে কয়েকদিন 
রোগী অনশনে থাকিয়া স্বভাবের উপর নির্ভর করিত, এবং যদি ৪1৫ 
দিনের মধ্যে রোগের শাস্তি না হইত, তবেই চিকিৎসার প্রয়োজন 
হইত। কিন্তু জল ও বাঁয়ুর এমনই গুণ ছিল যে, প্রায় রোগীই বিন 
ওষধে অথবা সামান্য ভেষজে অষ্টাহ মধ্যেই নীরোগী হইত। একারণ 
স্লচিকিৎসকের অভাবেও কর্তাদের বড় অসুগম হইত না। 
কৃষিজীবী বা শ্রমজীবীরা জ্রাক্রান্ত হইলে, প্রায়ই ওঁষধধ সেবন 
ব। উপবাঁসও করিত না । 
তদানীন্তন লোকের আহারের পরিমাণ, পরিপাক শক্তি এবং 
বলের বিষয় শুনিলে ইদানীন্তন যুবকেরা বিস্ময়াপন্ন 
৪৯৮ হইবেন। আমার পিতাঠাকুর যৌবনাবস্থায় কখন 
সাহস ও শক্তি কখন প্রাতে পাঁচ সের কীচা ছঞ্ধ, মধ্যাহ্তে ও 
রাত্রিতে অন্ের সঙ্গে চারি সের পক্ষ ছুপ্ধ ও এক 
পোয়া ঘৃত পান করিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাঁশয়ও এরূপ অপর্যাপ্ত 
আহার ও পান করিতেন। দ্বৃতপক্‌ পিষ্টকে তাহার কখন তৃপ্তি হইত 
না। তিনি কহিতেন যে, “ইহ! চর্ধণ করিতে করিতে বিরক্তি বোঁধ 
হয়, সুতরাং ক্ষুধা থাকিতেও আহারে নিবৃত্ত হইতে হয়।” পিতৃদেবের 
এরূপ বল ছিল যে, একদা বলিদানের জন্য আনীত একটা বলবান 
ছুরস্ত মহিষকে উৎসর্গের সময় বাম হস্তে তাহার শুঙ্গ ধরিয়া রাখেন । 
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একদিন কোন কারণে এক অত্যন্ত বলবান 
লাঠিয়ালের প্রতি বাম হস্তে এক কাষ্ঠ-পাছুক। নিক্ষেপ করাতে 
সে মৃচ্ছাপন্ন হয়, এবং মাসাঁধিক ব্যথিত থাকে । তৎকালীন ভদ্র ও 
অভদ্র লোকের মধ্যে এরূপ বলশালী অনেক লোক দৃষ্ট হইত। 
তাহারা যেমন অধিক পরিমাণে আহাদ্ধ করিতে পারিতেন, তেমনই 
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অকষ্টে অনশনে থাকিতেন। আমার পিতা ও পিতৃব্যদের ছুই দিবসের 
উপবাসে কোন ক্লেশ বোধ হইত ন!। 

ইদানীন্তন বাঙ্গালীকে দেখিয়া মকলেই অনুমান করেন যে, এ জাঁতি 
কখনই বলবান ও সাহসী ছিল না। মেকলে সাহেব লিখিয়াছেন 
যে, “ইহারা এতই ভীরু যে, কোম্পানির সৈন্তামধ্যে একজনও 
বাঙ্গালী নাই।” তাহার এ কথাটি নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমসঙ্কুল। 
তিনি যে কালে ভারতবর্ষে ছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীগণ বীর্য্যহীন ব! 
সাহসবিহীন ছিল না । ভদ্রাভদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে 
বহু বলীয়ান ও সাহসী পুরুষ ছিল। তাহাঁর ভারতবর্ষে 
আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই নবাব সিরাজদ্দৌলার 
সময় আপন আপন জমীদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার জমীদারদিগের 
প্রতি অপিত ছিল । নবদ্বীপের রাজাদের সম্াট-দত্ত ফরমানে ইহ! 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই ভার-নিব্বাহার্থ ভাহাদের সৈন্য 
রাখিতে হইত, এবং এ সৈন্যমধ্যে অনেক বঙ্গীয় যোদ্ধা থাকিত। 
তাহার! গদাধুদ্ধে, ধন্ুবিদ্ঠাঁয়, অসিচন্মব্যবহারে, এবং বর্শা-চালনায় 
অতি স্ুনিপুণ ছিল। এই নবদীপের রাজাদের সৈন্যের সেনানী পদে 
হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়জাতীয় লোকেই নিযুক্ত থাকিত। রাজা 
কৃষ্ঠন্দ্রের সময় আমার প্রপিতামহ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তংকালে 
নবাবসৈম্ত-মধ্যে মাণিক্টাদ ও মোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী 
সেনাপতি ছিলেন। সে কালের জমীদারদিগের মধ্যেও অনেকে 
যুদ্ধবিদ্ভাবিশারদ ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে 
রামচন্দ্র ও রঘুরাম রায় বীরপুরুষ বলিয়! বিখ্যাত ছিলেন। জমীদার- 
পু্রগণ তদানীন্তন রীত্যনুসারে যুদ্ধবিগ্ঠা অবশ্যকর্তৃব্য বলিয়া শিখিতেন। 
শুনিয়াছি, কুমার শিবচন্দ্র বন্দুক অভ্যাস করেন নাই বলিয়া তাহার 
পিতা! রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকদিন তাহার যুখ দেখেন নাই । আমাদের 
বাল্যাবস্থায় যখন জমীদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে সর্বদা বিবাদ, 
হইত, তখন তাহাদের সংসারে অনেক লাঠিয়াল ও শড়কীবরদার 
থাঁকিত। তাহারা পশ্চিমদেশীয় যোদ্ধা অপেক্ষা বলে বা সাহসে 
কিছুমাত্র নুন ছিল না। তবে তাহারা কোম্পানির সৈন্যনুক্ত হইত না; 


বাঙ্গালীর 
রণপ্রিয়ত! 
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তাহার বিশেষ কারণ ছিল। প্রথম, তাহারা বড় রণপ্রিয় ছিল না। 
দ্বিতীয়, তাহাদের বাটাতেই জীবিকানিব্ধাহের উপায় থাকাতে, তাহারা 
বিদেশে যাইবার ইচ্ছা করিত না। আর ইহাও আশ্চধ্য নহে যে, 
যাহরি। স্বদেশে ও পরিবারের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাত্রানিব্বাহ করিতে 
পারে, তাহার! অল্প ধনীশায় পরের অধীন হইয়া বিদেশে কেন যাইবে ? 
এই কারণেই এ দেশের লেখনী ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ী লোক 
গৃহত্যাগ করিতে চাহে না। যখন কৃষিকার্ষ্য জানিত না, তখন সকলেই 
ভ্রমণকারী ও অস্ত্রধারী ছিল। কিন্তু যখন কৃষিকাঁধ্যের ফলভোগ 
করিতে শিক্ষা করিল, তখন গৃহীও হলধারী হইল। অতএব সাহসের 
অভাবে যে বঙ্গীয় ছোটলোকের! সৈন্যতৃক্ত হয় নাই, তাহা! বিবেচনা 
করা অন্তাঁয়। আমি অনেক বৎসর হইতে ভাবিতেছিলাম যে, দেশীয় 
সৈন্য ব্যতীত কোন দেশই বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ 
হয় না। যখন বাঙ্গাল! দেশ স্বাধীন ছিল, তখন ইহা! অবশ্যই স্বদেশীয় 
সৈন্দ্বারা রক্ষিত হইত । আমাদের এমন উব্বর দেশ যে পার্বস্থ 
রাজারা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন না, ইহ! কখনই সম্ভব নহে; 
এবং বঙ্গীয় রাজারা যে কেবল বিদেশীয় সৈন্যদ্বার! স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা 
করিতেন, ইহাঁও বিশ্বীসযষোগা নয়। ইংরাজেরা ত বলিতেই পারেন, 
আমাদের দেশস্থ অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলিতেন যে, বাঙ্গালী 
কখন সৈন্তব্যবসায়ী ছিল না । আমি কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়৷ 
এ বিষয়ে তর্ক করিতাম; কিন্তু কোন প্রমাণ দর্শাইতে ন1 পারিয়! 
বিলক্ষণ ক্ষোভ পাইতাম। ইদানীং রাঁজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বঙ্গীর ইতিহাস ও বঙ্গদর্শনের বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রবন্ধ পাঠ করাতে, 
আমার সে ক্ষোভ দূরীভূত হইয়াছে । উক্ত ইতিহাসে ও এ প্রবন্ধে 
অকাট্য প্রমাণসহিত বিবৃত হইয়াছে যে, রঘুবংশের রাজন্বকাল হইতে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পধ্যন্ত বঙ্গের অনেক নরপতি ও জমীদার ভূয়োভুয়ঃ যুদ্ধে 
জয়ী হইয়! কীত্তি-স্তপ্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কান্বোজ, কেহ 
সিংহল প্রভৃতি অতি দূরবন্তী দেশ পধ্যন্ত জয় করিয়াছেন। কেহ বা 
দিখ্বিজয়ে কৃতকাধ্য হইয়াছেন । সম্রাট আকবরের সময়, প্রতাপাদিত্য 
প্রভৃতি অনেক রাজা ও জমীদার বিনাধুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করেন নাই। 
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আমার পুর্ববপুরুষদিগের সময় শিক্ষাপ্রণালী অতি জঘন্য ছিল; 
এবং জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কোন শিক্ষাই হইত না, তাহ! পূর্বেই 
বলিয়াছি। বিষয়কাঁধ্য পরিচালনের শিক্ষালাভ 
প্রাচীনদিগের 

রি হইলেই, তৎকালীন লোকেরা শিক্ষার ফল হইল 
মনে করিতেন । কিন্ত সে কারণে তাহাদের সুখের 
অভাব হইত না । একালে জ্ঞানলাভ করিয়া শিক্ষিত যুবকদের যেবপ 
আচর্ণ হইয়া থাকে, তাহ অপেক্ষ। যে তাহাদের ব্যবহার অতি দুষণীয় 
ছিল, এরূপ নহে। ইহারা যেসকল কর্রকে বিশেষ পাপজনক বলেন, 
তাহারা সেসকল কন্মকে সেরূপ পাঁপজনক বলিতেন না। একাঁরণ 
ইহাদের মধ্যে অনেকে লোক-নিন্দা-ভয়ে যেসকল কাধ্য অতি গোঁপনে 
করেন, তাহারা সেসকল কাধ্য প্রকাশ্ঠরূপে করিতেন। ইহাঁদের 
যেমন সত্যে অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়দোষে বিরাগ আছে, তাহাদেরও তেমনই 
মাতৃ-পিতৃ-ভক্তিতে অনুরাগ ও সুরাঁপানে বিরাগ ছিল। ইহাদের 
কতকগুলি মহৎ গুণ তাহাদের ছিল না, আবার তাহাদের কতকগুলি 
মহৎ গুণ ইহাদের নাই । তবেই তাহার! যে শিক্ষাভাবে একেবারে 
প্রেত হইয়াছিলেন, আর ইহার! যে শিক্ষালাভে দেবতা হইয়াছেন, 
তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে যেমন দেব ও প্রেতের ন্যায় উভয় 
প্রকারেরই লোক আছেন, তেমনই তাহাদের মধ্যেও ছিল। বিশেষ 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, তাহাদের ও ইহাদের মধ্যে হরে-দরে 

হাটুজলই দৃষ্ট হইবে । 
পূর্বকার যেসকল মহাত্মীকে আমর! দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
কোনও কোনও ব্যক্তি এমন জিতেক্দ্রিয় ও সত্যবাদী ছিলেন যে, 
তাহাদের জীবনের কোনও কোনিও ঘটনা শুনিলে আশ্চধ্য বোধ হয়। 
নবদ্বীপের রাজ! শিবচন্দ্রের দৌহিত্র হরিপ্রসন্ন রায় ও নন্দপ্রসন্ন 
রায় কৃষ্ণনগরে দেউলিয়ায় বাস করিতেন। তাহাদিগকে লোকে 
সচরাচর বড় লাল! ও নূতন লালা কহিত। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের 
কোনও দোষ কখন কেহ দেখেন নাই ও শুনেন নাই, পরস্ত সকলেই 
তাহাদের গুণের কথা কীর্তন করিতেন। বড় লালা কখন কখন 
রাজবাটীতে এক -নিজ্জন গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন। তাহার 
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জিতেক্দ্িয়তা পরীক্ষার জন্য তাহার কোনও কোনও আত্মীয় এক রাত্রিতে 
তাহার শয়নকক্ষে এক সর্ধাঙ্গস্ুন্দরী যুবতী গণিক' পাঠান। রজনী 
তখন দ্বিপ্রহর। লালাজী কামিনীকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে উঠিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এত রাত্রিতে আমার নিকট কি নিমিত্ত 
আসিয়াছেন ?” বারাঙ্গনা হাব ভাব কটাক্ষ করিয়া আপনার মানস 
জানাইল, পরিশেষে তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্ধত হইল। তুমি 
পরক্ত্রী, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলেও তোমার ও আমার পাপ হইবে” 
এই বলিয়া গৃহের বাহির হইলেন এবং নিজ ভূত্যকে উচ্চস্বরে 
ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয়, তেমনই সত্যবাদী ও 
দয়াশীল ছিলেন। তাহার অনুজ নৃতন লালাজীরও এরপ ইন্দ্রিয়শীসন, 
সত্যনিষ্ঠা ও বদান্তা ছিল। একদিন তাহার জনৈক প্রতিবাসী 
কথাপ্রসঙ্গে তাহীকে আপনার মাতৃবিয়োগের সংবাদ জানাইল। ছুই 
তিন মাস পরে সেই ব্যক্তি তাহার সমীপস্থ হইলে তিনি তাহাকে দশটি 
টাক দিয়া কহিলেন, “তুমি যখন তোমার মাতার মৃত্যুর কথা 
বলিয়াছিলে, তখন আমার হস্তে টাকা ছিল না; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, 
তোমাকে কিছু দিব। কল্য তালুক হইতে টাকা আসাতে আমার 
সেই বিষয় স্মরণ হইল ৮ তাহার ও তদীয় অগ্রজের এইরূপ কথ 
অনেক শুনিয়াছি। 
আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এইসকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল 
ষে, তাহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি 
৫ নাই। তিনি এমন মিষ্টভীষী ছিলেন যে, কখনও 
কাহাকে তুই বলেন নাই। এমন দানশীল ছিলেন 
যে, সাধ্যাতীত ন। হইলে কখনও কোন্ব যাচককে নিরাশ করেন নাই। 
পরস্ত্রী অভিলাষ, বোধ হয়, তাহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে 
নাই । শক্র-মিত্র-সমান জ্ঞান, এই দুর্লভ ধশ্ম কেবল তাহাতেই 
দেখিয়াছি । যেসকল হিংশ্রক জ্ঞাতির! তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়া- 
ছিলেন ও তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও কখন 
একটি কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই, এবং তাহাদের প্রতি নেহপ্রকাশে 
কখনও ক্রটি করেন নাই। তাহাদের ছুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য 
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করিয়াছেন, তাহাদের গীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, 
মৃত্যুকালে তাহাদের গঙ্গীযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং 
পরিশেষে তাহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন। তাহার উদার 
স্বভাবের ছুইটি দৃষ্টান্ত আমার জন্তানদের জন্য লিখিতেছি। তিনি 
প্রতিবেশী কায়স্থজাতীয় অতি ছুর্দশাপন্ন একটি যুবাকে আমাদের 
র(জবাটীর কোন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিয়ৎকাঁল পরে সে 
রাজার প্রিয় খানসাম। হইয়া বথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে । একদা আমাদের 
কয়েক বিঘা! ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে, আমার অগ্রজ 
মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাহার সমুচিত দণ্তবিধানে উদ্যত হন! 
খানসামা জ্যেষ্টতাত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ক্রেশ 
দিতে নিষেধ করিয়া দ্রেন। কিছুদিন পরেই এ ছুরাঁচারী কৃতত্ব কোন 
সুযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা! ভূমি অধিকার করিবার 
জন্য এক মিথ্যা মোকদ্দমা উ্থাপন করে । ইতিমধ্যে তাহার বাটীতে 
হঠাৎ ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন চৌকী- 
দারকে তক্কর-দলে দেখিয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তাহার ত্রাতৃদ্বয় এই 
ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্তার! 
অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক 
তাহার এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া দারোগার নিকট 
কহিল যে, তাহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই । 
সুতরাং দারোগা! এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া! রিপোর্ট করিলেন। 
মাজিষ্রেটের পেস্কার কর্তাদিগকে কহিয়। পাঠাইলেন যে, “যৎকিঞ্চি 
উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই তাহারা ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে 
পারে ।” তাহারা সমুচিত দণ্ড পায়, ইহ! সকলেরই ইচ্ছা হইল, কিন্ত 
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন, 
“আমরা বিপদমুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, 
এ নির্বেবোধদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে % 
এতাদৃশ ক্ষমা গুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই। 

এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে 
আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার পরিাঁরক ব্রাহ্মণ তদীয় শয্যায় শয়ন 
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করিয়া ঘোর নিদ্রা! যাইতেছে । প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাহার 
জলপানের আয়োজন করিয়া দিত, এবং তাহার আহার সমাঁপনাস্তে 
নিদ্রা যাইত । জ্যেষ্টতাত ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি 
আমার আসিবার পূর্বেও আমার শয্যায় নিদ্রিত 
হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোন অস্থুখ জন্মিয়াছে। কিঞ্চিংকাল 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ছুইখানি কুশাসনের উপর শয়ন করিলেন। 
গাত্রে যে বন্ত্র ছিল, তাহাই তাহার শীতনিবারণের উপায় মাত্র হইল । 
নৃতন সংবাদে রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন প্রভাতকালে 
এ বিষয় তাহার গোচর করিল। রাজা এই আশ্চর্ধ্যাবস্থার দর্শনোৎ- 
সবক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যে্টতাঁতের সন্নিহিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত 
মহাশয় তখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। রাজার আগমনে কিঞ্চিৎ 
গোলযোগ হওয়াতে, জাগরিত হইয়া! শশব্যস্তে উঠিয়া দাড়াইলেন। 
রাজা ঈষৎ হাস্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোমার শয্যায় 
পরিচাঁরক সুখে শয়ন করিয়াছিল, আর তুমি এই কুশাসনে পড়িয়া কষ্ট 
পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি ?” তিনি উত্তর করিলেন যে, “আমার 
কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অন্ুখ হইয়া থাকে, তবে উহার কষ্ট 
হইত।” তাহার এই সদয় ব্যবহারে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়। সকলকে 
কহিলেন যে, যদি সংসারে কেহ ধান্মিক থাকেন, তবে তিনিই এই 
ব্যক্তি। তাহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাহার সাত-আটটি পুজ 
অকালে কাঁলকবলিত হয়, তথাপি তাহার বদনে কেহ ক্ষণকাঁলের 
নিমিত্ত শোকচিন্নু দেখেন নাই । প্রত্যেক পুক্রবিয়োগ সময় তিনি 
স্থিরভাবে থাকিতেন। এবং তাহার পর অধৈধ্য পরিবারগণের শোক- 
শীস্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন,। ধাঁহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর 
ছঃখে কাতর হইত, তাহার চিত্তকে যে জীবনাধিক পুক্রশোকেও 
বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নয়। ইনি 
অতি সরলম্বভাঁব ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন ও বিগ্ভাহীন ছিলেন না। 
পারস্য ভাষ৷ স্ুন্দররূ্প জানিতেন, এবং রাজবাটার সব্ধাধিকারীর পদে 
নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্ে যশস্বী হইয়াছিলেন । 

পুজগণ ! তোমাদের বংশে কি মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, রোধ হয় 


ভৃত্য-বাৎসল্য 


১১৩ আত্ম-জীবনচরিত 


তাহা তোমর! জান না। তাহার মাহাত্মের বিষয় পাঠ করিলে যদি 
কাহারও আনন্দ ন! হয়, তোমাদের অবশ্যই হইবে । তিনি বেকন, লক্‌, 
ুয়ার্ট, রিড, প্রভৃতি পণ্ডিতদের নামও শুনেন নাই ; এবং বাইবেলের 
প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই, তথাপি কত বড় মহায্মা হইয়াছিলেন। 
তোমাদের পিতা তাহার ক্রোড়ে উঠিয়াছেন, তাহার পদধূলি 
লইয়াছেন, এবং তাহার গ্ণকীর্তন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের 
অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ও চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু প্রায় 
কিছুই কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ঈশ্বর-ভক্তি, শক্র-মিত্র-সমান- 
জ্ঞান, পরোপকার, স্বজন পালন, ইন্দ্রিয় শাসন, অতিথিসৎকাঁর, দয়া- 
দাক্ষিণ্য, অহিংসা ধৈর্য, ক্ষমা ও ক্রৌধ-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ তাহাতে 
অপর্যাপ্ত ছিল। তোমরা যদি এইসকল মহাঁধনের কিয়দংশের 
অধিকারী হইতে পার, তাহা হইলে তোমাদের শিক্ষা সার্থক। 
তোমাদের পিতা বহু কষ্ট পাইয়া! তোমাদের শিক্ষার জন্য যে ধন ব্যয় 
করিয়াছেন, তাহাও সার্থক, এবং তোমাদের জীবন সার্থক হইবে। 
কৃষ্ণনগরের মাঝেরপাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুজ, যে এক পুজার কোঠা 
প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখের ভূমির অধিকারী, অন্ত 
একজন ছিলেন। সেই ভূমিখণ্ড না পাইলে তাহাদের পুজার কোঠা 
অকর্মণ্য হয় বলিয়া, এ পুক্র তাহা বলপুর্ববক অধিকার করেন। এই 
অন্যায় অধিকার রহিত করিবার নিমিত্ত এক মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। 
বিচারক ইহার তদন্ত জন্য এ স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থী কহিলেন যে, 
“যদি প্রত্যর্থী আপনার সাক্ষাতে সুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি তাহার, তাহা! 
হইলে আর আমি এ ভূমির দাঁবী রাখি না।” নসীরামের পুক্র, পিতার 
স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে, তাহাঁকে বাটার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। বিচার- 
পতির আদেশে তাহাকে তদন্ত স্থানে আসিতে হইল। বিচারকর্তী 
তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, তিনি অতি ক্রোধভরে উত্তর 
করিলেন যে, “উহাকে (পুজরকে ) আমি এ ভূমি অধিকার করিতে 
বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্্মীছাড়। আমার কথা শুনে 
নীই। এ ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই ।” 

সেকালে সমাজের যেরূপ আচার-ব্যবহার ছিল, তাহাতে 


৮ 


তয় দেওয়ান কার্ডিকেয়চন্ত্র রায়ের ১১৪ 


বারইনুদাঁয় সুচিকিৎসক, স্ুশিক্ষক ও বাজার অভাবে পূর্বপুরুষদিগের 
কোন কষ্ট বোধ হইত ন!। তাহারা পুন্র, পৌল্র, জামাতা, দৌহিজ্র এবং 
কুটুন্বসাক্ষাৎ লইয়া সর্ধদাই স্থখে থাকিতেন। আমার বখন জ্ঞান 
হইয়াছে, তখন কর্তাদের অবস্থা পূর্ববমত উন্নত না থাকুক, তথাপি 
আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহ! মনে পড়িলেও হৃদয়ে আনন্দ উদয় হয়। 

আর একটি বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট সুখ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার 
ব৷ ব্যবহারের প্রভাবে তাহ। উঠিয়া গিয়াছে । এক্ষণে 
আমরা মূর্খ শুদ্র গ্রতিবাসী, লেখাপড়া ছাড়া অন্য 
ব্যবসায়ী বা ভৃত্যবর্গের সহিত প্রয়োজন ব্যতীত কোন কথা কহি না 
তাঁহাদিগের প্রতি প্রায় পশুর ম্যায় ব্যবহার করিয়। থাকি । আমরা 
কুকুরের বসকে. আহ্লাদপুর্ধক ক্রোড়ে করিব, কিন্তু ভৃত্যের পুজের 
হস্ত ধরিতে পারিব ন!। পূর্বকালীন লোকেরা তাহাদিগের প্রতি 
সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও, 
ইহারা তাহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করিতেন। কর্তারা অধঃশ্রেণীর 
প্রতিবেশিদিগকে বিলক্ষণ স্মেহ করিতেন । বাঁটী আসিলে তাহাদিগকে 
পৃথক আসন দিতেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাহাদের 
সহিত মিষ্টালীপ করিতেন। আপদ্‌ বিপদ কালে তাহাদের তত্ব 
লইতেন ; এবং বাটীর শুভাশুভ সকল কার্য্যে তাহাদিগকে আহার 
করাইতেন। তাহারা আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহাকে খুড়া- 
ঠাকুর, কাহাকে দীদাঠাকুর, কাহাঁকে মাঠাকুরুণ, কাহাকে দিদিঠাকুরুণ 
ইত্যাদি সম্পর্ক পাঁতাইয়া ডাকিত। চাঁকরেরাও এরূপ অম্পর্ক 
পাঁতাইত। আমরাও বাল্যাবস্থায় পুরাতন চাকরদিগকে দাদা বলিয়া 
ডাঁকিতাম। প্রতিবাসীরাও আমাদিগকে যথেষ্ট সেহ করিত । 

ভৃত্যের! পুরুষান্ুক্রমে প্রভূর বাটীতে কর্ম করিত। আমাঁদের 
বাঁটীতে ক্রমশঃ ছুই তিন পুরুষকে চাকুরী করিতে দেখিয়াছি । যদি 
তাহাদের প্রতি কখন গীষ্টন হইত, তবে তাহারা কখন ক্রোধ করিয়া 
আহার করিত না, অথব। ছুই তিন দিন আসিত না; কিন্তু কখন 
এককালে কন্মত্যাগ করিত না । এক্ষণে যেমন বৎসর মধ্যে পুনঃ পুনঃ 
নৃতন দাঁস-দাসী রাখিতে হয়, সেকালে এ অস্থগম প্রায় ঘটিত না। 


প্রভু ও ভৃত্য 


১১৫ আত্ম-জীবনচরিত 


কর্তারা তাহাদের প্রতি যেমন সেহ করিতেন, তাহারাও তেমনি 
প্রভৃভক্তি দেখাইত। এমন কি যদি প্রাণ দিলে প্রভুর মঙ্গল সাধন 
হইত, তাহাঁও তাহার! দিতে প্রস্তুত হইত । যখন পিতৃদেবের সহিত 
আমি তাতিয়ার গোলাবাটীতে থাকিতাম, তখন সন্ধ্যার পর তাহার 
নিকট কৃষকেরা আসিয়া রাত্রি ১০ ঘণ্টা পর্যযস্ত থাকিত। তিনি তাহা- 
দিগকে নানাবিধ গল্প শুনাইতেন। তাহার কথায় তাহার! সাতিশয় 
স্ুথী হইত, এবং বাঁটী যাইয়! পরিবারের মধ্যে সেইসকল কথা বলিত। 
পূর্বকাঁলের এই সমস্ত সন্ভাব ও সম্প্রীতির কাহিনী মনে হইলে, 
বর্তমানাবস্থা বড়ই অসুখের বোধ হইত | 
আমার যখন যৌবনাবস্থা হইল, তখন জল-বায়ু, শিক্ষা-প্রণালী, 
আচার-ব্যবহার, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের পরিবর্তন 
হইয়াছিল এবং জল-বায়ু ক্রমশঃ দূষিত হওয়াতে তখন আর পূর্বপ্রকার 
বৈগ্যদ্বারা রোগ শান্তি হয় না, এবং শিক্ষার নৃতন প্রথা হওয়াতে 
গুরুমহাশয় বা ওস্তাদের দ্বারা শিক্ষাকার্ধ্য চলে না। ওলাউঠার স্থষ্টি 
হইয়াছে, জরের প্রাছ্র্ভাব বাড়িয়াছে, আহারের নিয়ম স্বতন্ত্র হইয়াছে, 
ইংরেজী শিক্ষা! প্রচলিত হইতেছে, এমন কি সাংসারিক সকল বিষয়েই 
একরপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। আর তাহার উপর আমাদের অবস্থাও অতি 
মন্দ হইয়া গিয়াছে । সুতরাং বারইহুদায় যথানিয়মে আর সংসারযাত্রা 
নিব্বাহ হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ চিকিৎসার ও শিক্ষার অত্যন্ত 
অস্থুগম হইতে লাগিল। ইহা! ব্যতীত পিতৃদেব সহিত বাটার যেরূপ 
বিভাগ হইল, তাহাতে আমাদের অংশ অন্য ছুই ভাগের মধ্যে পড়াতে 
আমাদের বাসের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে কেহই ভদ্রাসন 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন না । বাটীর সন্নিহিত যথেষ্ট বাসোপ- 
যোগী ভূমি ছিল, তথাপি তিন অংশীই এক বাটার মধ্যে থাকিয়া 
কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। একজন বাহির হইলেই আর কাহারও 
নৃতন বাটা ও অস্থুবিধা হইত না। বাসস্থানের দোষ-গুণে ষে 
বাগান নিম্দাণ অন্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য হয়, তাহা তাহাদের অন্ুুভবই ছিল 
মগ্ঘ . না। ফলতঃ সেই কালের জল-বায়ুর গুণে শরীর 
সর্ধবদ] সুস্থ থাকাতে, এ বিষয়ের চিন্তাই উপস্থিত হইত না। আমি 
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কৃষ্ণনগরে বাঁসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম ; যে স্থানে 
বাটার অব্যবহিত স্থানে একটু উদ্যান করিবার ভূমি থাকে, অথচ 
আত্মীয়দিগের পাড়ীর মধ্যে হয়, এমনই স্থান আমার অভিলষিত ছিল। 
কিন্তু সেরূপ স্থান না পাওয়াতে, এক্ষণে যেখানে বাটী আছে, সেই স্থান 
মনোনীত করিয়া প্রথমে পুক্ষরিণীটি খনন, ও পরে একটি দালান 
বারান্দার সহিত প্রস্তুত করিলাম । কিন্তু আপাততঃ 
পরিবার রাঁখিবাঁর উপযুক্ত বাটা প্রস্তত করিতে 
পারিলাম না। যাহা হউক, এই গৃহের চতৃষ্পার্থ্ব 
নানাবিধ ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করিলাম। আমার যৌবনের 
প্রারস্ত হইতে একটি মনোৌমত উদ্যান করিবার একান্ত অভিলাষ 
হইয়াছিল । নানা স্থানের উদ্ভান দেখিতাম, এই সংক্রান্ত বিবিধ 
পুস্তক পড়িতাম, এবং মনোমধ্যে ইহার বহুবিধ কল্পনা করিতাম। 
অন্যের উদ্যান দর্শনেও আমার আনন্দের সীমা! থাকিত না । এতাদৃশ 
আনন্দ আমার আর কোন বস্তু দেখিলে হইত না। প্রথমে আমি 
বারইহুদা গ্রামে একটি ফল-পুষ্পের উদ্ভান করিতে প্রবৃত্ত হই'। 
ডচ. প্রণালীতে পুষ্পকাননের পত্তন করিয়া, তাহাতে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ 
রোপণ করি। কিন্তু অর্থাভাবে তাহ মনোমত করিতে পারিলাম না । 
তথাচ যতদূর হইয়াছিল, তাহা দর্শনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেন, 
এবং বৈকালে সকল আঁত্মীম্ব যাইয়া তথায় বসিতেন। তথায় যে 
একখানি কুটার প্রস্তত করিয়াছিলাম, অবকাশ পাইলেই আমি তথায় 
যাইয়া সময় যাপন করিতাম। যখন আমি সেই যৎসামান্য উদ্যানে 
আমার অকপট বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া থাকিতাম, তখন আমার 
সুখের সীমা থাঁকিত না । 

কয়েক বৎসর পরে আমি আমার বাটার উদ্ভান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। নানা ফল-পুষ্পের বৃক্ষ কিরূপে রোপণ করিতে হয়, কিরূপে 
তাহার কলম করিতে হয় ও কিরূপে তাহা পোষণ করিতে হয়, ইত্যাদি 
বিষয়সকল শিখিবার নিমিত্ত নান। গ্রন্থ পড়িতাম, ও দেশীয় প্রাজ্ঞ 
মালিদের নিকট উপদেশ লইতাম, অনেক বিখ্যাত উদ্যান হইতে 
নানা জাতি আত্র, নিচু প্রভৃতি বিবিধ ফলের কলম, ও নানারূপ পুষ্পের 


আমার বাগান 
ও বৈঠকখান! 


১১৭ আত্ম-জীবনচরিত 


চারা ও কলম বনু যদ্্ে সংগ্রহ করিয়া উদ্যানে রোপণ করিলাম । 
আর এইসকল বৃক্ষ বন্ধিত হইলে তৎসমুদায় হইতে নিজে কলম করিয়া 
কতক রোপণ, কতক বিতরণ এবং কতক বিক্রয় করিতাম । তৎকালে 
কৃষ্ণনগরের বা তাহার পার্খস্থ কোন গ্রামের মধ্যে ছুই তিন স্থান 
ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কলমের গাছ দেখিতে পাইতাম না। 
কৃষ্ণনগরে কোম্পানীর বাগানে যে কয়েকটি আসরের ও নিচুর কলমের 
গাছ আছে তাহ! ইংরেজের দ্বারা রোপিত হইয়াছিল। এখানকার 
কোন ব্যক্তির এরূপ চেষ্টা ছিল না, এবং কেহই কলম করিতে জানিত 
না। আমারই দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় এক্ষণে এখানে অত অধিক পরিমাণে 
উৎকৃষ্ট আত্ম কলমের বৃক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে । সে যাহা যউক, আমি 
ধনাভাবে ও গরুর উৎপাতে কি ফলোগ্ঠান,। কি কুস্ুমোগ্ঠান 
বাসনানুরূ্প করিতে পারিলাম না। অর্থাৎ আমার সমস্ত উদ্যান 
প্রাচীর-বেষ্টিত না হওয়াতে ও লোকের গরু যথেচ্ছাক্রমে চরিতে 
দেওয়াতে, আমার মানস পূর্ণ হইল ন!। 

নগরস্থ অনেক ভদ্রীভদ্র লোকের গরুর রক্ষক নাই। তাহারা 
আপন আপন গাভী প্রাতে দোহন করিয়। ছাড়িয়! 
দেন। এইসকল গাভী সমস্ত দিবস অন্য লোকের 
উদ্যানে, শস্তক্ষেত্র ও বাটাতে চরিয়া গোধূলি কালে 
স্ব স্ব ন্বামীর গৃহে প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ সন্ধ্যার সময়ও 
দোহন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বাঁটা হইতে বাহির করিয়া দেন। 
তাহাদের গরুর দ্বারা যে লোকের কত ক্ষতি হয়, তাহা একবারও 
তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। আমার অনেক ভদ্রলৌকের সহিত 
এ বিষয়ে কথা হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ক্ষতি করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা 
তাহারা মনে করেন না। এরূপ গরু-ছাড়া প্রথা রহিত হইলে যে 
কত জনের বাটী ফল-পুষ্পের উদ্যান হয়, এবং তাহাতে গৃহস্বামীদের 
যেমন লাভ হইতে পারে, নগরও তেমনি সুশোভিত হইয়া 
উঠে, ইহা! প্রায় কাহারও ভ্দয়জম করা যায় না। অনেকেই 
কহেন যে, গরু-ছাঁড়া প্রথা রহিত হইলে দুগ্ধ অভাবে অতিশয় 
কষ্ট উপস্থিত হইবেন কিন্তু নিকটস্থ রাঢ় দেশে এ প্রথা 


বাগানে গক্ষর 
উৎপাত 
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না থাকাতে কোন কষ্ট নাই, তাহা তাহার! দেখিয়াও দেখিতেন 
না । 

আমাদের এ প্রদেশস্থ অনেক লোক ফল ভোগের বা লাভের 
নিমিত্ত উদ্যান করেন, কিন্ত শোভার নিমিত্ত অত্যল্প লোক ইহা 
করিয়া থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহা 
স্বখের সামগ্রী বোধ করিয়াও কার্য্যে পরিণত করেন 
না, এ বিষয়ের অর্থ-ব্যয়কে অনর্থক অনুমান করেন। 
তাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত বাটা ও শকট ইত্যাদি বিষয়ে বিপুলার্থ ব্যয় 
করিতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অর্থও ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হন। 
সামান্য ব্যয়ে তাহাদের ও দর্শকদের কত আমোদ হইতে পারে, তাহা 
একবারও তাহাদের চিন্তাপথে আইসে না; অন্যের কুস্ুম-কানন 
দর্শনে বিলক্ষণ আমোদিত হন, অথচ স্বয়ং সমর্থ হইলেও এরূপ 
করিবার ইচ্ছা করেন না । বাহিরে স্থানাভাব হইলেও, ইউরোগীয়গণ 
গৃহাভ্যন্তরে টবে বৃক্ষ রোপণ করিয়া পুষ্পোগ্ঠান প্রস্তুত করেন। ইহা! 
দেখিয়াও তাহাদের মনে এ বিষয়ের বাসনা হয় না। ইহারা যেমন 
অন্যের সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে শিখিয়৷ আপনার ও 
অন্যের স্ুখসম্পীদনের ইচ্ছা করেন না, তেমনই, অন্যের উদ্যান দর্শনে 
সুখী হইবেন, কিন্তু স্বয়ং গুটিকতক পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিজের 
বা পরের সান্তোষ সাধন করিবেন না। পূর্বে দেবার্চনার নিমিত্ত 
কেহ কেহ ছুই চারিটি পুষ্পবৃক্ষ বাটাতে রোপণ করিতেন, এক্ষণে 
তাহাও দৃষ্ট হয় না। এ নগরস্থ লোকের মধ্যে বাবু কালীচরণ লাহিড়ীর 
এ বিষয়ে যথেষ্ট আমোদ আছে, তিনিও আমার মত উদ্যানের জন্য 
অনেক পরিশ্রম ও যথাসাধ্য ব্যয় করিয়াছেন। অগ্াপিও তাহার 
এ বিষয়ে অনুরাগ যায় নাই। 

আমি চিরদিন মিতব্যয়িতাঁর পক্ষপাতী । যে দ্রব্য না হইলে চলে, 
তাহ! আমি প্রায় কখনও ক্রয় করি নাই। অথচ 
বংশমর্ধ্যাদা মত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি । 
আত্মীয়ের আমার সংসার-চালনার নৈপুণ্য দেখিয়া 
বি্ময়াপন্ন হইতেন, এবং অনাত্মীয়ের৷ আর কিছু ভাবিতেন। যখন আমি 


বাঙ্গালীর বাগানে 
বিরাগ 


আমার 
মিতব্যয়িতা 


১১১৯ আত্ম-জীবনচরিত 


ছুইখানি বাঁগানবাটা ও পুষ্করিণী করি, তখনও আমার বেতন মাসিক 
৫০২ টাকা মাত্র ছিল। বাটা প্রস্তুত করিতে মহারাজা প্রীশচন্দ্র আট 
শত টাকা আন্ৃকুল্য করেন। এবং এঁ কারণে আমার যে খণ হইয়া- 
ছিল, তাহা পরিশোধের নিমিত্ত পরে মহারাজা সতীশচন্দ্র নয় শত টাকা 
দেন। কিন্ত এইসকল সম্পন্ন করিতে ন্যনাধিক পঞ্চ সহত্র টাঁকা ব্যয় 
হয়। কিন্তু যতই কেন পরিমিত ব্যয়ী হই না, বংশবৃদ্ধির সহিত ব্যয়ের 
এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, ৫০২ টাকায় আর কোনমতে চলে না, 
এরূপ হইয়া উঠিল। রাজাকে পুনঃ পুনঃ জানানতেও কোন ফলোদয় 
হইল না। এই সময় মুরসিদাবাদে এক কর্মের প্রস্তাব হইল। 
মনি সাহেব নামক একজন এই জেলার কালেক্টর ছিলেন। তিনি 
মুরসিদাবাদের জজ হইলে, এখান হইতে ছুইজন আমলাকে সঙ্গে লইয়! 
যান। তাহার মধ্যে একজনকে আপনার সেরেস্তাদারী পদে নিযুক্ত 
করেন। সাহেব যেরূপ ভদ্রলোক ছিলেন, সেরেস্তাদার সেরূপ 
ছিলেন না ; এবং সাহেব তাহাকে যে প্রকার বিশ্রী করিতেন, তিনি 
সেরূপ বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, 
এইরূপ প্রবাদ হওয়াতে, তাহাকে অর্থী প্রত্যর্থী যথেষ্ট টাকা দিত। 
শেষে এইরূপ জনরব হইয়া উঠে যে, সেরেস্তাদারের দ্বারা সাহেব টাকা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহেব পরম্পরায় এই জনরবের কথা শুনিয়া 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ডেপুটা কালেক্টর, ও শ্যামাচরণ ভট্ট উকিলকে 
একটি উপযুক্ত ও সংলোকের অন্বেষণ করিতে বলেন। তাহারা এই 
কন্ম গ্রহণ করিতে আমাকে অন্ভুরোধ করেন। এই কন্ম কিছুদিন 
করিলে জজ সাহেবের অনুগ্রহে মুন্সেফী পদ পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন! 
আছে, ইহাঁও তাহারা আমাকে লেখেন। তৎকালে 
আমার রাজার ও তাহার পরিবারের সহিত যেরূপ 
ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের স্নেহরজ্জু 
কিরূপে ছেদন করিব, ইহা ভাবিয়া এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম । 
ইতিমধ্যে রাজা কলিকাতায় গমন করিলেন। পূর্ণবাবু তাহার 
সঙ্গে ছিলেন। তিনি নৌকাতে হঠাৎ রাজাকে এই কর্মের বিষয় 
কহিলেন । রাজা অত্যন্ত কাতরম্থবরে উত্তর করিলেন, “দেওয়ান 


সেরেস্তাদদারী পদ 
গ্রহণে অন্ধীকার 
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আমাকে নৌকা সমেত ডুবাইয়া যান।” তাহারা প্রত্যাগমন করিলে 
পূর্ণবাবুর মুখে রাঁজার কথা শুনিয়া আর এ বিষয় উত্থাপন করিতেও 
পাবিলাম না। জীবন-সতরঞ্চি খেলায় মেডিকেল কলেজ ত্যাগ কর! 
ও মুন্সেফী পরীক্ষা না দেওয়া যে ছুইটি ভূল চাল হইয়াছিল, তাহার 
উপর আর একটি হইল। আমি পারতপক্ষে কাহারও বাক্যের 
বা কার্যের অভিসদ্ধি মন্দভাবে লইতাম না। ইহাতে আমাকে 
আত্ীয়গণ ভালমানুষ বলিতেন। অর্থাৎ কাহারও 
চাতুরী আমি বুঝিতে পারিতাম না। ভালমামনুষ 
শব্দটি যত শ্রবণমধুর, ইহার অর্থটি তেমন হুদয়গ্রাহী নহে। সুতরাং 
এ প্রশংসাটি কেহ স্বচ্ছন্দচিত্তে লইতে চাহে না । আত্মীয়ের! আমাকে 
ভালমানুষ কহিলে আমি তাহাদের সহিত এ বিষয়ে 
তর্ক-বিতর্ক করিতাঁম। আমি কহিতাঁম যে, “যেমন 
আমি কাহারও ভাল অভিসন্ধি স্থির করিয়া পরে তাহার বিপরীত 
দেখিতে পাই, তেমনই তোমরাও কাহারও অভিসন্ধিকে মন্দ স্থির 
করিয়। শেষে তাহার বিপর্যয় দেখিতে পাও । এ বিষয়ে আমার যেমন 
ভুল হইয়া থাকে, তেমনই তোমাঁদেরও হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা 
আমার কিছু বেশী ভুল হয় বটে। কিন্ত যখন উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়! 
থাকে, তখন আমার ভ্রাস্তিকে নিতান্ত অবোধতা কিরূপে বলিব। 
আমার ভ্রান্তিতে শেষে লজ্জা পাইতে হয় না। তোমাদের ভ্রাস্তিতে 
তাহা ঘটে” তর্কে আমার আপাততঃ জয় হইল মনে করিলাম 
বটে, কিন্তু আমার উপস্থিত অবস্থায় তাহাদেরই কথা ঠিক 
হইল । 

মুরসিদাবাদের কর্ম গ্রহণ না করাতে যে বিবেচনার ক্রুটি হইল, 
তাহা অচিরাঁৎ বুঝিতে পারিলাম। কয়েক মাস গত হইল, তথাপি 
বেতন-বৃদ্ধির কোন প্রসঙ্গ হইল না। রাজা বিলক্ষণ সাংসারিক 
ছিলেন। আমার ভদ্রতায় বা নির্র্বোধ্তায় তাহার যে লাভ হইত, তাহা 
স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতেন। এইবূপ ব্যবহার দর্শনে শেষে অতিশয় 
ব্যথিতহ্ৃদয়ে ভাবিলাম যে, “ইহাদের স্সেহ পরিহার করিয়া রাজবাঁটী 
ত্যাগ না করিলে আর সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিব না।” 


সরল বিশ্বাস 


“ভালমানুষ” 
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যে দিন আমি রাঁজবাটা যাওয়া রহিত করিলাম, সেইদিন রাত্রিতে রাজা, 
উত্স্কট  পূর্ণবাবু ও রাজ-জামাত। শ্রীবনের বাঁটাতে আসিয়া! 
'. আমাকে ডাকাইলেন, এবং উপস্থিত হইলে কহিলেন 
যে, “যতই টাকা লাগুক না কেন, আমি তোঁমাকে ছাড়িতে পারিব না। 
কে জানে ৮০২ টাকা, কে জানে ১০০২ টাক11”৮ সে রাত্রিতে 
এ সম্বন্ধে আর কোন কথ! হইল না । পরদিন প্রাতে আমি রাজপুজের 
দ্বারা তাহার নিকট কহিয়া! পাঠাইলাম যে, “ভদ্রের রীত্যনুমারে আমার 
যেরূপে চলে, সেইরূপ বেতন করিয়া দিলেই আমি থাকিতে পারি।” 
তিনি জামাতার দ্বারা ইহার এই উত্তর পাঠাইলেন যে, “এ বৎসর 
তাহার পুজের উপনয়নের নিমিত্ত ১৫০২ টাকা দিব, পরে আগামী 
বৎসরে তাহার বেতন ধার্য করিব।৮” এ বৎসরে আর তিন মাসের 
অধিক নাই; বেতন সহিত মাসিক এক শত টাকা হইবে। এই 
ভাবিয়! তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পরবৎসরেও বেতন ধাধ্য 
না করিয়া আমার বাটী নিন্মাণের ব্যয় বলিয়া,৬০০২ টাক! দিলেন। 
আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রাজ। পাকা বন্দোবস্ত না করিবার নিমিত্ত 
এইরূপ কৌশল করিতেছেন । যাহা হউক, আমার মাসিক এক শত 
টাক! পোষাইবে বলিয়া আমি ইহাতে কোন আপত্তি করিলাম না । 
পূর্ধ্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন চৌধুরীর প্রতি সাংসারিক ব্যয় 
নির্বাহের যে ভার ছিল, তাহ! গুরু ভট্টাচার্যের প্রতি অপিত 
হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সেই ভার এক স্বজনের হস্তে দেওয়। 
হইল। এই রাজ-ম্বজনের কর্তৃত্কালে একটি সামান্য গ্রামের পত্তনী 
লইবার নিমিত্ত, শ্রীগোপাল নামক সরকারের জনৈক 
তা ওহ্তাপ আমলার জামাতা প্রার্থী হইলেন। তাহার সহিত 
পত্বনীর জম! ও পণ ধার্য হইল। ইতিমধ্যে উক্ত 
গ্রামবাসী কয়েকজনও আমার নিকট আসিয়া উক্ত পত্বনীর আকাজষী 
হইল, এবং অধিক পণ দিতে চাহিল। আমি ইহাদের প্রস্তাব রাজাকে 
জানাইলাম। পরে উভয় পক্ষ হইতে ডাক হইতে লাগিল, এবং শেষে 
গ্রামবাসীদের ডাক বলবৎ হইল। কিন্তু রাজ উপরিউক্ত রাজ- 
স্বজনের সহিত কি পরামর্শ করিয়া! কহিলেন যে, তিন দিবসের পর ডাক 
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মঞ্জুর করিবেন। আমি এ বিলম্বের কারণ কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম 
না। যাহা হউক, তিন দিন পরে রাজার নিকট এ বিষয় উ্বাপন 
করাতে তিনি এ রাজ-স্বজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেওয়ানকে 
কি সে বিষয় বল! হয় নাই ?” তিনি আমার অগোচরে উত্তর দিবার 
ইচ্ছা জাঁনাইলেন। রাজ। উঠিয়া পৃথক প্রকোষ্ঠে গেলেন। এবং 
কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া! কহিলেন যে, “আর একদিন অপেক্ষা করিতে 
হইবে ।” আমি সাতিশয় বিরক্তভাবে কহিলাম যে, “আপনার ইষ্ট 
ব্যতীত অনিষ্ট ইচ্ছ। আমার নাই। তবে এই বিলম্বের কারণ আমার 
নিকট ব্যক্ত হইতেছে না কেন, ইহার কারণ আমি বুবিতে পারি ন1। 
গ্রাহকগণ কয়েকদিন অবধি এখানে কষ্ট পাইতেছে, যদি তাহাদিগকে 
পত্তনী দেওয়া না হয়, তবে তাহাদিগকে আমি বিদায় করিয়া দেই ।৮ 
রাজা, “যাহ! ধাধ্য হয় কল্য জানিতে পারিবে” এই বলিয়। উঠিয়। 
গেলেন। আমিও বিষগ্রচিত্তে উঠিয়। আসিলাম। পরদিবস রাজা 
আমাকে কহিলেন যে,,গ্রামবাসীদিগকে পণের টাকা সহিত আসিতে 
কহ। তাহাদিগকে পত্নী দেওয়া স্থির হইয়াছে ৮ এই পত্তনীতে 
লাভ ছিল না, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা! ছিল। গ্রামবাসীরা! কেবল 
সম্মান রক্ষার নিমিত্ত অধিক টাঁকা ডাকিয়াছিল। অনেক বিষয়ে 
ডাকের সময় গ্রাহকগণের যে আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, তাহা পরে থাকে 
না। আুতরাং তাহাদের ডাক মঞ্জুর করিতে বিলম্ব হওয়াতে, তাহাদের 
মনের ভাব পরিবর্ত হয়। এক্ষণে তাহারা! পত্তনী লইতে অসম্মত 
হইল, এবং আমার নিকট তাহাদের যে টাকা আমানত ছিল, তাহ! 
তাহারা ফিরিয়া দিতে কহিল। আমি অবধারিত পণের ফিসের 
পরিমাণ টাকা রাখিয়া! অবশিষ্ট টাকা ফিরিয়া দিলাম । এই পত্নী ন! 
ঘটাতে, রাজ! আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, “আমি 
কথার অন্যথা করিলে আপনারা আমার কতই নিন্দাবাদ করিতেন, 
কিন্তু তাহাদের সময় কোন দোষ হইল না। আপনি বিজ্ঞ হইয়া 
তাহাদিগকে এত বিশ্বাস কেন করিলেন?” আমি উত্তর করিলাম, 
“আমার কোন দোষ নাই, আপনার! ডাক মঞ্ুর করিতে বিলম্ব করাঁতেই 
এ বন্দোবস্ত ঘটিবার ব্যাঘাত হইল । যাহা হউক, আমি ফিসের টাক! 


১২৩ আত্ম-জীবনচরিত 


রাখিয়াছি, আমি শুদ্ধ কথায় বিশ্বাস করি নাই।” ইহা শ্রবণে রাজা 
কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া শাস্ত হইলেন। ইহার ছুই তিন দিন পরে 
এ রাজ-স্বজন সজল-নয়নে আমাকে কহিলেন যে, “লোভে পড়িয়া 
আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাতে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। 
আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা না করিলে আমার এ কষ্ট কোনমতে 
যাইবে না” আমি উত্তর করিলাম যে, “তোমাকে আমি ভালবাসি, 
এবং তোমার মঙ্গলাকাজ্মী ৷ সুতরাং তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় 
ব্যথিতহৃদয় হইয়াছিলাম। যাহা হউক আমার মনে আর বিরক্তি 
রহিল না, এবং তূমিও আর এজন্য দুঃখিত থাকিও না।”৮ জগতে লোভ 
কি ভয়ানক পদার্থ! ইনি কেবল আমার সঙ্গে প্রবঞ্চন। করেন, এরূপ 
নহে। ইনি এ বিষয়ে আপন প্রভু ও প্রতিপালক রাজার সহিত 
বিলক্ষণ ধূর্ততা করেন, ও তাহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হন। 
তদ্বিস্তারিত লিখিতে আর ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার অনুতাপ 
অকপট, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই সামান্য ঘটনা আমার 
অনেক মনঃক্লেশের কারণ হয়। সেইজন্য আমার এই বিষয়ের 
বিবরণ লিখিতে হইল । 
রাজার সহিত আমার যে সম্প্রীতি ছিল, তাহার বৈষম্য দেখিতে 
রাজ-বিরক্তি লাগিলাম। তিনি আমার সন্দর্শনে যেরূপ প্রফুল্ল 
ও ষড়যন্ত্র.  হইতেন, এবং আমার সহিত কথোপকথনে যেরূপ 
আনন্দ প্রকাশ করিতেন, সেরূপ আর ইদানীং দৃষ্ট হইতে লাগিল না । 
আমি অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইলাম, এবং রাজার এই পরিবর্তিত 
ভাবের নিগৃঢ় তত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম । আমার চির- 
সুহৃদ পূর্ণবাবু এ বিষয় রাজার নিকট উত্থাপন করিলে, তিনি আমাকে 
ডাকিলেন। আমি সমীপস্থ হইয়া কহিলাম যে, “আমি কয়েক- 
দিনাবধি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, আপনার অগ্রীতিজনক বৰ 
অনিষ্টকর কোন কার্য করি নাই। তবে আপনার এরপ বিরূপ ভাব 
কেন হইল বুঝিতে পারি না । যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা হইয়া 
থাকে, তাহা শুনিতে পাইলে তাহার উত্তর দিতে পারি।” রাজা 
উত্তর করিলেন, “আমার ষে দায় উপস্থিত হইয়াছে, ভাহ। বর্ধমানের 
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রাজারও ঘটিয়াছিল। আমার স্বজন ও তুমি উভয়ই অত্যাজ্য, 
সুতরাং তোমাদের পরস্পরের অপ্রণয় হওয়াতে আমার মন বড়ই 
অসুখী আছে।” আমি বিশ্মিত হইয়া কহিলাম, “একি কথা? 
তাহার সঙ্গে আমার ত কোন অসভ্তাব নাই । যাহ। হইয়াছিল, তাহা ত 
তিনি সে দিন অনুতাপ করাতে গিয়াছে ।” এই কথার পর আর কিকি 
কথা হয়, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। রাজার কথাতে বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে কথাবার্তা চলিতেছে । 
ধর্ম ব্যতীত রাজবাটীতে আমার পক্ষে কেহই রহিল না, সকলেই 
রাজ-স্বজনের পক্ষ হইল। 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পূর্বে রাজবাটীতে একবার একদল যাত্রা 
আইসে। কৃষ্ণনগরের নীচ-কুলোগ্ভব। একটি বালিকা 
'এ্রদলে ছিল। তাহার অতি মধুর স্বর ছিল, এবং 
কয়েকটি হিন্দী গীত স্ুন্দররূপে গাইতে পারিত। রাজা তাহাকে 
যাত্রার দল ছাড়াইয়া রাজবাটীর সঙ্গীত-দলভূক্ত করিলেন। যে দিন 
রাজবাটীতে আত্মীয়-স্বজনের নিমন্ত্রণ হইত, সেদিন সে আমাদের নিকট 
বসিয়া গীত গাইত। তাহার গানে সকলেই জন্তষ্ট হইতেন। তাহার 
অল্পবয়স জন্য এ বিষয়ে আপত্তি হইত না। তাহার যৌবনের আরস্তে 
আমি মহারাজাকে কহিলাম যে, “এ গায়িক! এতদিন বালিক। ছিল, 
এ কারণ আমাদের নিকট আসিলে বা বসিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্ত 
এক্ষণে এ প্রায় যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার আর আমাদের 
নিকট আসা বা সঙ্গে কোন স্থানে যাওয়া ভাল দেখায় ন1৮ রাজা 
উত্তর করিলেন, “ইহার এখনও যৌবনাবস্থা হয় নাই। আর হইলেই 
বা! ইহার শ্লীত শ্রবণে কি দোষ আছে।” কিছুদিন পরে দেখিতে 
লাগিলাম যে, কেহ কেহ মদিরা-পানের পর তাহার সহিত হাস্ত- 
পরিহাস করিতেন। একে যুবতীর মধুর স্বরেই মন মোহিত হয়, 
আবার স্্ররা তাহার সহচরী হইলে কি না অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে পারে ? 
ইহার একটি চমতকার ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি । 

এক রাত্রিতে রাজবাটাতে এক অপুর্র্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্া 
তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগ্গীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাঁব 


স্থন্দরী গায়িকা 
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করিলেন যে, “এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে ।” তখন 

গায়িকার সুধাঁপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্লিত ছিল, সুতরাং 
খ্যামটানাচ এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এই সুন্দরী যখন 
পেশওয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সুক্ম ধুতি পরিয়া গৃহে 
প্রবেশ করিল, তখন যেন ন্বর্গবিষ্ভাধরী অবতীর্ণ হইলেন, এইরূপ 
দর্শকবৃন্দের ঢুলুচুলু নয়নে দৃষ্ট হইল। নিমস্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে 
কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত 
হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে 
রাখিতে পাঁরিলেন না । তাহারা এইসঙ্গে বৃত্যু আরম্ভ করিলেন। 
প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর 
প্রথমাবধি গম্তীরভাবে ছিলেন, তাহার পদও শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। 
তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন । 
আমি নৃত্য করি নাই বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া সকলের আমোদ 
দেখিতেছিলাম, এবং উৎসাহ দিতেছিলাম | 

যে অর্ধযৌবনা গায়িকার কথা বলিতেছিলাম, তাহার নিমিত্ত 
আমার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। সে প্রথমে আমার সঙ্গীত 
শুনিতে অতিশয় ভাঁলবাসিত। অন্যের সাক্ষাতে 
বলিত যে, “দেওয়ানজীর মত মিষ্টন্বর আর কাহারও 
নাই ।” ইদানীং যখন আমি গান করিতাম, তখন মে আমার দিকে 
একটৃষ্টিতে চাহিয়া রহিত। এক রাত্রিতে শ্রীবনের বাটাতে আমর! 
অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলাম । রাজ! তৎকালে উপনীত হন নাই। 
কয়েকজন বান্ধব কোন স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন 
সময় এঁ বালা সহসা আমাঁদের,নিকট আসিয়! আমার চরণ ধরিয়া 
কাতর স্বরে কহিতে লাগিল যে, “আপনার মত মধুর গীত আর 
কাহারও শুনিতে পাই নাই। অনেক দিন অবধি একটি কথা 
আপনাকে বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু বলিতে সাহস হয় নাই। সেই 
কথাটি বলিব মনে করিয়া আদিয়াছি। আপনি বলুন, আমাকে 
ভালবাসেন কি ন1” আমি বুঝিলাম যে, এ মগ্য পান করিয়াছে । 
এক্ষণে ইহাকে তিরস্কার করা বৃথা, এই ভাবিয়া কহিলাম, “তোর গান 


গায়িকার অন্থুরাগ 
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শুনিতে সকলেই ত ভালবাসে, তবে এ কথা কেন জিজ্ঞাসা 
করিতেছিস ?” তথাপি সে বলিতে লাগিল, “আপনি আমাকে মনের 
সহিত ভালবাসেন কি না বলুন” শিশুরা যেমন কোন বিষয়ের 
জন্য গুরুজনের নিকট আবদার করে, এবং সে বিষয় হাঁজার অসঙ্গত 
হইলেও সে তাহা বুঝে না, বালিকার ভাবে ও স্বরে ঠিক সেইরূপ 
বোধ হইতে লাগিল। সে গৌরাঙ্গী ছিল না, কিন্তু সুশ্রী ছিল, এবং 
সঙ্গীতে নিপুণ! না হউক, স্বরে সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিত। 
তাহার বয়স তৎকালে ত্রয়োদশ কি চতুর্ঘশ বংসর। এখনও পুর্ণ- 
যৌবনা নহে । আমার বয়স সে সময় ৩০ কি ৩২ বৎসর হইবে । 
উভয়ের বয়স বিবেচনা! করিলে তাহার প্রতি আমার স্রেহ ব্যতীত, 
তাহার সহিত প্রণয় হইবার কথা নহে। যাহা হউক, আমি 
দীনভাব-দর্শনে তাহার প্রতি কুষ্টভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 
ছেলে-ভুলান ভাবে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে 
মহারাজা আসিলেন, এবং আমরাও উঠিয়া গেলাম। সে দিবস 
চাঁকরগণকে কহিয়। দিলাম যে, “তোমরা ইহাকে মগ্য দিও না, এবং 
গানের সময় ব্যতীত অন্য সময় আমাদের নিকট আসিতে ইহাকে 
নিষেধ করিবে 1৮ 

কিছুদিন পরে শুনিলাম, এবং ইহার ভাবেও বুঝিলাম যে, আমার 
প্রতি এ বালিকার নিতান্ত আসক্তি জম্মিয়াছে। আমার তৎকালীন 
মনের ভাবের কথা! লিখিলে, অনেকেই আমার মন অপবিত্র বলিবেন 
তাহার সন্দেহ, নাই । তথাপি যখন জীবনের ঘটনাবলী লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন এ বিষয় গোঁপন রাখা কর্তব্য নয়। ভাবিতাম, 
এ গায়িকার শরীর অপবিজ্র, তাহারে হৃদয় অপবিত্র, কিন্তু তাহার 
ভালবাসা ত অপবিত্র নহে। যদি কোন অপবিত্র স্থানে পুষ্প জন্মায়, 
তবে স্থান অপবিত্র বলিয়৷ কি পুষ্পও অপবিত্র হইবে? যদি একটি 
কুকুরের ভালবাসায় আনন্দ হয়, একটি মানবে ভালবাসিলে, আনন্দ 
হইবে না কেন? তাহার অনুরাগে, আহ্লাদ ও বিষাদ ছুইই হইত। 
আমার প্রতি একজনের অনুরাগ হইয়াছে, ইহাতে আহ্লাদ হইত; 
আবার তাহার অনুরাগ চরিতার্থ হইবে না, তাহ! ভাবিলে বিষাদ 
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উপস্থিত হইত। আহা! স্ত্রীজাতির অবস্থা কি শোচনীয়। পুরুষে 
ব্যভিচার দোষে দোষী হইলে তাহাকে ঘ্বণ। করি বটে, কিন্তু তাহার 
সহিত বসিতে বা মিষ্টালাপ করিতে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করি না। 
কিন্তু স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও 
আপনাকে অপবিত্র মনে করি। এই বিষয় সংক্রান্ত আর একটি 
ঘটন। নিয়ে লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলে সন্দয় মাত্রেই আর্রহৃদয় 
হইবেন । 

রাজবাটীতে আর একটি প্রবীণ! গায়িকা আসিত। তাহার গর্ভে 
আমার এক নিকটস্থ জ্ঞাতির পুক্র জন্মে। সেই বাঁরনারী একদা 
অতি আক্ষেপ করিয়া কহিল যে, “স্ত্রীলোক কি অধম 
ও কিছতুর্ভাগ জাতি । আমাদের সহিত যেসকল 
পুরুষ সহবাস করেন, এবং আমাদের সমান দোষী, তাহারা ভভ্র 
সমাজে যাইতেছেন, সকলের সঙ্গে একাসনে বসিতেছেন, এবং আমোদ- 
গ্রমোদ করিতেছেন। কিন্তু আমর! ছুর্ভাগা সেই সমাজের দিকে 
নেত্রপাত করিতেও সাহস করি না। আপনার গান শুনিবার নিমিত্ত 
কতই ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু কখন ও-বাটী যাইতে সাহস হয় নাই। 
পুজার সময় কখন কখন আপনি প্রতিমা-সম্মূখে গাইয়। থাকেন 
শুনিয়া প্রতিবংসর আপনাদের বাটীতে গিয়াছি-কখন গীত 
শুনিতে পাইয়াছি, কখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। কিঞ্চিৎ 
লেখাপড়া শিখিয়াছি। যদি জানিতাম যে, আরও বেশী শিক্ষা করিলে 
আপনাদের সমীজে যাইতে পারিব, তাহা হইলে দিবারাত্রি পরিশ্রম 
করিয়া! বিগ্যাভ্যাস করিতাম। যদি আস্তাকুডে কোন আটি পড়ে ও 
তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মে, তবে অপবিত্র স্থানের বৃক্ষ বলিয়া তাহার ফল 
কি অব্যবহার্য্য হইবে? অতএব যে সন্তানটি এ অভাগিনীর গর্ডে 
জন্মিয়াছে, তাহাকে ঘৃণিত ভূমির উৎপন্ন বলিয়া ঘ্বণা' করিবেন না'। 
তাহার কোন দোষ নাই ।” এই বেশ্যাটি বেশ্ঠাগর্ভে জন্মে, এবং গর্ভ- 
ধারিণীর পথের পথিক হয়। সুতরাং তাহার কুপথগামিনী হওয়ার জন্য 
তাহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। একারণে তাহার বিলাপে 
আমাদের অতিশয় ছুঃখ বোধ হইত। আমার যৌবনাবস্থায় একদ। 


সমাজের অবিচার 


ব্গায় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্্র রায়ের ১২৮ 


কলিকাতার পাঁচী ধোঁপানীর গলিতে রাজার মোক্তারের বাসায় 
কয়েক মাস ছিলাম। বাসস্থান হইতে জর্ধ্দ! 
দেখিতে পাইতাম যে, কি যুবতী, কি প্রবীণা, সকল 
গণিকাই নিরন্তর হাস্-পরিহাস ও আমোদ-আহ্লাদে কালযাপন 
করিতেছে । ভাবিতাম ইহারা কি যথার্থই সুখী? ইহারা কি কুল- 
কামিনীদের অপেক্ষা আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করে ? 
কখন কি ইহাদের মনে গৃহত্যাঁগের নিমিত্ত অনুতাপ উপস্থিত হয় না? 
এইসকল বিষয় জ্ঞীতার্থে কখন কখন তাহাদের সহিত আলাপ 
করিবারও ইচ্ছা! হইত। কিন্তু ঘৃণা ও লক্জাবশতঃ তাহাদের বাটা 
যাইতে পারিতাম না। শেষে তাহাদের অবস্থার বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
দিগের নিকট ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম ষে, প্রায় বারারঙ্গনাই গিল্টির 
বস্ত। আকারে যে-উজ্জলতা দেখা যায়, অন্তরে তাহার কিছুই নাই। 
অন্তর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন। তাহারা আস্তরিক অসুখ ভুলিবার জন্য 
এইরূপ সং সাজিয়। থাকে । একাকিনী থাকিতে হইলে যম-যন্ত্রণ। 
হয়। অবস্থা-বিশেষে কেহ কেহ যৌবনাবস্থায় আপনাকে স্ুুথী ভাবে 
বটে, কিন্তু গত-যৌবন। হইলে মানসিক কষ্ট নিশ্চয় পাইতে থাকে । 
আপনার বলিবার কেহ থাকে না; পুরুষ নহিলে চলে না, অথচ 
একজনও ধাম্মিক ও বিশ্বাসী পায় না । কত ধূর্ত-চুড়ামণি প্রণয়িণীর 
কত কষ্টের ও পাপের উপাজ্জিত ধন ও আভরণ হরণ করিয়া পলায়ন 
করে। গীড়িতাবন্থায় ছুঃখের সীমা থাকে না। নায়ক হাস্তাঁনন 
দেখিতে আইসে, বিরসবদন দেখিলে প্রস্থান করে; সুতরাং যখন 
অন্তরে অন্থুখের সীম থাকে না, তখনও নায়ক ভুলাইবার নিমিত্ত 
প্রফুল্পবদনে থাকিতে হয়। অসতীদিগের মুখে সতত এই কথা শুনা 
যায় যে, “এই জন্মে এই ফল, আবার পাপ করিব ?” তাহাদের এই 
অবস্থা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে কে সুধী মনে করিবে? 

আহা! এইসকল ছুঃখিনীদের অবস্থার সমালোচন। করিলে হৃদয়ে 
কতই ছুঃখ উপস্থিত হয়। কে তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে? 
কে তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে? কে তাহাদের 
স্ত্রী-সর্ধ্বস্ষধন সতীত্ব রত্ব হরণ করিয়া ভিখারিণী করিয়াছে? স্বার্থপর 


চ 


সুধা না গরল 
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রাক্ষসাধম পুরুষেরাই ক্ষণিক বা কিয়ংকালের সুখসাধনের নিমিত্ত এই 
ছর্দশা করিয়াছে । কালভুজঙ্গ-দংশনে যাতন! অচিরাৎ শেষ হইয়া যায়, 
কিন্তু বিনষ্ট সতীত্ব ক্রেশ শীঘ্র শেষ হয় না। টিনিনরি বরানিকী 
তবে হয়ত এ ছুঃখের অবসানই হয় ন1। 
বঙ্গীয় কুলকামিনীকুল সহজে সতীত্ব ত্যাগ করে না। সতীত্বকে 
তাঁহারা সব্বধন্মের সার জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং 
অবলার পতন হেতু 
লঙ্জাকে সকল ভূষণের প্রধান ভূষণ বোধ করে। 
তাহারা জীবন বিসর্জন করিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্ট৷ পায়। 
তবে যে এত বারাঙ্গন। দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, রমণীর বৈধব্যদশা! ও 
কোমল স্বভাব এবং পুরুষের কৌশল। প্রায় পূর্ণমনোরথ হইতে 
পারে না বলিয়া সধবার প্রেমাকাজ্্ষী অধিক পুরুষে হয় না। আমি 
জানি, সামান্য ছুলিয়া-জাতীয় যেসকল স্ত্রীলোক সাংসারিক বিবিধ 
কার্ধ্যানুরোধে ঘাটে, পথে ও অন্ত অন্য লোকের বাটী যাইত, তাহাদের 
মধ্যে তিনটি নারীকে আমার প্রতিবাসী যুবকেরা ওকুপথে লইবার জন্য 
নানারপ চেষ্টা করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। বিধবা যুবতীরা শারীরিক ও মানসিক নানা 
অসুখে কালযাঁপন করে। পুরুষে আকার ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অদৃষ্টি- 
গোচর থাকিলে ছুষ্টা কৌশলী স্ত্রীলোক দ্বারা বিধবার নিকট আপনাদের 
মানস জানায়। যুবতী প্রথমতঃ প্রায়ই বিরক্তিভাব প্রকাশ করে। 
কিন্ত কোমলম্বভাঁব অথব। লজ্জাবশতঃ এই বিষয় গুরুজনের বা! আত্মীয়- 
স্বজনের গোচর করিতে পারে না; অস্তরেই তাহা গোপন করিয়। 
রাখে । কখন ভাবে, এ বিষয় অন্তে জানিতে পারিলে গোলযোগ 
হইয়া বড় লজ্জার বিষয় হইবে, কখন চিস্তা করে যে, ইহ! প্রকাশ 
হইলে প্রেমাকাজ্ষীর নিগীড়ন হইবে । নিজেই এ বিষয়ে নিবারণ 
করিতে পারিবে, ইহাই তাহার দৃঢ় সংস্কার থাকে । এইরূপ কোমল 
ভাব অবলম্বন তাহার সর্ধবনাশের মূল হয়। আপনার কোমল হাদয়কে 
যে এতদূর বিশ্বাস করা! উচিত নহে, সে তাহা একবারও চিন্তা করিয়! 
দেখে না। পুরুষের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও কৌশলে তাহার চিত্ত 
ক্রমে ক্রমে ছুর্বল হইতে আরম্ভ হয়। অগ্রে যাহা ঘৃণার, তাহ পরে 


গ 


দোষ কাহার? 


দ্বগীয় দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্্র রায়ের না 


কমনীয় হইয়া থাঁকে। তখন তাহার হুদয়মধ্যে 'নিশিদিন নায়কের 
ভালবাসার ভাব উদয় হইতে থাকে । একদিকে 'ধর্দ ও লজ্জা, 
ছিতীয় দিকে হৃদয়ের প্রেমভার ও কল্পনা, এই উভয় দলে যুদ্ধ হইতে 
থাকে ; কিন্তু শেষে প্রায় হৃদয়ের ভাবের জয় হইয়া অবলার সর্বনাশ 
হইয়! যায়। 
আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে, অসঙ্গত স্তবে কেহ সন্তুষ্ট হউন 
আর না হউন, প্রীয় কেহই স্তাঁবকের প্রতি বিরক্ত হইয়া রুষ্টভাব 
প্রকাশ করেন না । সেইরূপ কেহ কাহারও প্রতি প্রেমভাব প্রকাশ 
করিলে, সে ভাব যততদূরই অন্যায় হউক না কেন, প্রেমাকাজ্ষীর প্রতি 
বিরক্তিভাব জন্মে না। স্তাবকের অভিসন্ধি বুদ্ধিমানের অজানিত 
থাকে না, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও বিরাগভাব দৃষ্ট হয় না। 
বিজ্ঞজনেরাও আপনাদের যথার্থ দোষের কথা শুনিলে বরং কখন 
বিরক্ত হইবেন, তথাপি মিথ্যা আরোপিত সন্তোষজনক গুণের কথায় 
বিরত্ত হইবেন না, বরং কখন কখন সন্তুষ্ট হইবেন। যদি বিজ্ঞ 
পুরুষদিগের চিত্তের এরূপ ভাব হয়, তবে অবল! সরলা রমণীদের 
অন্যের ভালবাসার প্রস্তাবে খড়গহত্ত হইবার সম্ভাবনা! কি? তাহার 
নায়কের ভালবাসার প্রস্তাব প্রথমে অতি অশ্রদ্ধার সহিত শুনে ; কিন্ত 
যখন শুনিতে পায় যে, একজন তাহার প্রেমের নিমিত্ত ক্ষিপুপ্রায় 
হইয়াছে, বা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহাদের 
স্বকোমল হৃদয় কেন না আর্জ হইবে? আর যখন কোন নায়িকার 
প্রতি কোন নায়কের অসাধারণ প্রেমের কথ উপন্তাসে পড়িতে ভাল 
লাগে, তখন নিজে নায়িকা হইয়াছেন, নায়ক গাঢ় ভালবাসা প্রকাশ 
করিতেছে, ইহা ভাল লাগিবাঁর অসম্ভাবনা কি? | 
ইউজিন্‌ স্ুরচিত মিষ্্রীদ্‌ অব. প্যারিস উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া 
যায় ষে, ম্যাডাম ডি হারবিলি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতীত্ব- 
ইংরাজী  রত্বকে বিশেষ যত্বপূর্ববক রক্ষা করিতেন । কিন্তু তাহার 
উপগ্ভাসের ছুইটি নায়কের ও তাহার এক স্বার্থপর সঙ্গীর অসাধারণ 
রমণী কৌশলে যখন তাহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তাহার 
ভালবাস লাভ না করিলে নায়ক নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে, তখন 
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তিনি নায়কের জীবনরক্ষার্থ সতীত্ব ধর্ম বিসর্জন করিতে সন্মতা 
হইলেন। ক্রাহার একান্ত নুহদ্বর এক মহাপুরুষ দ্বারা রক্ষিত 
না হইলে, তিনি নিশ্চয় সতীত্ব হারাইতেন। ডন্‌ কুইক্সোট্‌ নামে 
সববিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে ছুই বন্ধুর যে কাহিনী আছে, তাহাতেও 
দেখা যাইতেছে ষে,,একজন বন্ধু অপর বন্ধুর স্ত্রীর প্রেমাকাজ্ষী হইলে, 
প্রথমে এ পত্রী যারপরনাই বিরক্তা হইয়াঁছিলেন, এবং এ বন্ধুকে 
নিতান্ত অশ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণ! করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
পরে বন্ধুর প্রগাঢ় ভালবাসার ভাব মনে যতই উদয় হইতে লাগিল, 
ততই তাহার হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। প্রথমে যে রমণী আহত 
সিংহিনীর ম্যায় তর্জন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল, সেই রমণী শেষে 
মৃদ্ুত্বভাঁবা মৃগীর ন্যায় বশতাপন্ন হইল। 

কি জভ্য, কি অসভ্য, কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকল 
দেশেরই কামিনীর! সতীত্ব ধর্মকে স্ত্রীজাতির প্রধান ধন্ম ও সংসারের 
নকল ভূষণ অপেক্ষা অধিক শোভনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে । নিতাস্ত 
পরবশ ন! হইলে ইহাতে জলাঞ্জলি দেয় না। সতীত্বহারা হইলে 
স্ত্রীজাতি যেরূপ ঘ্বণাভাজন হয়, যদি পুরুষজাতিও পরদারগমনে 
সেইরূপ ঘৃণিত ও সমাজ-বজ্জিত হইত, তাহ! হইলে ব্যভিচার দোষ 
প্রায় তিরোহিত হইয়া যাইত। পুরুষেরাই রমণী- 
দিগকে ভালবাসা! জানায়, তাহাদের কোমল হৃদয়ে 
দয়ার সঞ্চার করায়, এবং শেষে তাহাদিগের সর্বনাশ 
করে। কুলকামিনীগণ প্রায়ই পুরুষদিগকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত 
করিবার চেষ্টা পায় না। 

যে দেশে ব্যভিচার দোষের দণ্ড স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি তুল্যরূপ 
আছে, সে দেশে এ দোষ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ছোটনাগপুরে যেসকল 
আদিমনিবাসী জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষগণ সর্বদা 
একত্র বাস করে, ও প্রায় বিবস্ত্র থাকে ; তথাপি তাহাদের ব্যভিচার 
দোষ মোটেই ঘটে না। যদি কেহ ব্যভিচার দৌষ কখন করে, তবে 
তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হয়। আমার একজন আত্মীয় তদঞ্চলে 
ডেপুটী কালেক্টুর ছিলেন; তাহার মুখে শুনিয়াছি যে, অবিবাহিতা! 


ব্যভিচারে-_-নর- 
নারীর তুল্যদণ্ড 
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যুবতীরা তাহার নিকট কখন কখন আদিত, এবং বাহুযুগলের দ্বারা 
তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিত। তাহারা পিতা- 
ভ্রাতার সহিত যেরূপ সরল ব্যবহার করিয়া থাকে; 
সেইরূপ তাহার সহিত করিত। যদিও বন্ধু যুবা ও 
সুন্দর ছিলেন, তথাপি তাহার আলিঙ্গনে তাহাদের মনে কোন বিকার 
জন্মিত না । তাহাদের নির্মল ব্যবহার দর্শনে, তাহার এক লম্পট 
পাঁচক ব্রাহ্মণের অপবিত্র হৃদয় বিকারশূন্ত হইয়াছিল। সেখানকার 
স্কুলের এক শিক্ষক কোন কামিনীর প্রেমাভিলাষী হইয়াছিলেন। 
ইহা জানিতে পারিয়া এ কামিনীর গুরুজনেরা তাহার প্রীণসংহার 
করিতে উদ্যত হয়। ডেপুটীবাবু অনেক কৌশল করিয়া তাহাদিগকে 
নিরস্ত করেন, এবং শিক্ষককে বিদায় করিয়া দেন। 
বোধ হয়, যদি 'পূর্ব্বোক্তি অপূর্ণবয়স্কা গায়িকার পূর্ণবয়স হইত, 
কিম্বা বিশেষ বুদ্ধিশক্তি থাকিত, বা আমার উগ্রভাব দেখিত, অথবা 
রাঁজবাটার কোন কোন লোকের উৎসাহ না পাইত, তবে তাহার 
প্রেমানল জলিবামাত্র নিব্বাপিত হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, 
তাহার প্রণয়-পিপাঁস! ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রায় প্রতি 
বর্ষের বর্ষাকালে যখন খড়িয়।৷ নদীর পূর্ণাবস্থা হইত, তখন কখন কখন 
জ্যোৎনাঁময়ী রজনীতে মহারাজা সঙ্গীত-সন্প্রদায় সহিত জলভ্রমণ 
করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে ও অন্তান্ত আত্মীযগণকে সঙ্গে 
লইতেন। একদা এক পুণিমা যামিনীতে তিনখানি ক্ষুদ্র নৌকায় 
আমর! উঠিলাম। একখানিতে রাজা ও তাহার কতিপয় স্বজন, 
দ্বিতীয়খানিতে আমি ও আত্মীয় কয়েকজন । 
১ তৃতীয়খানিতে গায়ক-সম্প্রদায়। এ বালিকাও এ 
সঙ্গীত-সম্প্রদায়ে ছিল। তরণীত্রয় প্রায় পার্বতী 
হইয়া যাইতেছিল। তৎকালে মন্দ মন্দ সমীরণে ও শশধরের স্বর্ণ 
কিরণে তরঙ্গিণী ষেন পুর্ণযৌবন! নর্তকীর ন্যায় কাঞ্চনখচিত বেশে 
সহত্ররূপা হইয়া নৃত্য করিতেছিল। একে এই মনোহর দৃশ্যাতেই 
সকলে মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার উপর অতি সুমধুর সঙ্গীত-স্বরে 
নুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। কাহারই রাত্রির দিকে মনোযোগ হইল না। 


ছোটনাগপুরের 
রমণীগণ 
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হঠাৎ জানা গেল, রজনী তৃতীয় প্রহর হইয়াছে । সঙ্গীত স্তব্ধ হইল, 
এবং প্রত্যাগমনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মহারাজ আহার-করণার্থ 
আমাকে নিজ নৌকায় ভাঁকিলেন। আমরা নৌকার অনাচ্ছাদিত 
ভাগে বসিয়াছিলাম। আচ্ছাদিত ভাগের মধ্যে অন্ধকার ছিল। তথা 
হইতে সহসা এই বালিকা বাহিরে আসিয়া কহিল যে, “আমি 
দেওয়ানজী মহাশয়ের মুখে একটি মেঠাই দিব, নতুবা জলে ঝাপ 
দিয়! প্রাণত্যাগ করিব ।” বালিকা কখন এ নৌকায় আসিয়াছিল, 
তাহা আমি জানিতে পারি। নাই। দেখিলাম সেদিনও সে যথেষ্ট 
মগ্যপাঁন করিয়াছে । আমি বিরক্তি প্রকাশ করিলে, বালিকা 
কাদিয়া কহিতে লাগিল যে, “দেওয়ানজী মহাশয় আমাকে ঘ্বণ। 
করেন।” রাজা শেষে কহিলেন যে, “যদি ইহার হস্তে কিঞ্চিৎ 
মিষ্টান্ন খাইলে এ সুখী হয়, তবে তাহাতে তোমার কি পাপ 
হইবে ?” আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার প্রণয়-প্রকাশে আমার 
বিশেষ বিরক্তি জন্মিত না । বরং হর্ষ-বিষাঁদ উপস্থিত হইত। প্রথমে 
বিরক্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু শেষে তাহার দুঃখের ভাগী হইলাম, 
এবং তাহার হস্ত হইতে মেঠাই লইয়া মুখে দিলাম । আর একবার 
এক পৌষ সংক্রাস্তির রাত্রিতে আমাদের সকলের রাঁজবাটীতে নিমন্ত্রণ 
ছিল। সঙ্গীত-সময় এ বালিক! উপস্থিত হইল। আহারের পর 
রাজা কয়েক আত্মীয়ের সহিত চকের পুজার যাত্রা গোপনে শুনিতে 
চলিলেন। পাছে এই বালিকা আমার সঙ্গ লয়, এ কারণ আমি 
তাহাদের সঙ্গে না যাইয়া, রাজবাঁটার এক গৃহে পূর্ণবাবু ও আমি শয়ন 
করিলাম । ১০1১২ মিনিট পরে রাকা! আমাকে আর এক কক্ষে 
ডাঁকাইয়া কোন কোন কথা "বলিয়া গেলেন। আমি শয়নগুহে 
পুনর্গমন করিতেছি এমন সময় দেখিলাম, অন্ধকারে এ বালিকা 
দণ্ডায়মান! । আমি প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলাম, কিন্ত 
তাহার কাতরোক্তিতে সে ভাব ভুলিয়া গেলাম । আমার আশ! 
ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাকে অনেকরপ বুঝাইলাম, কিন্তু তাহাতে 
কোন ফলোদয় হইল না। শেষে সে আমার হস্ত ধরায়, তাহার হাতি 
ছাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে শয়ন করিলাম । সেখানে পূর্ণবাবু থাকাতে 
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সে আঁর আমার নিকট যাইতে পারিল না। আমি তৎক্ষণাৎ নিজ্রিত 
হইলাম। 

পরদিবস পূর্ব্ব ঘটনা সকল মনে হওয়াতে, প্রথমতঃ আমার মনের 
দুর্বলতার জন্য অত্যন্ত অসুখ হইতে লাগিল। পরে আমার রাঁজবাটার 
আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। আমি বেশ 
বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে পাপ-পক্কে পতিত করিবার নিমিত্ত 
চক্রান্ত হইয়াছে । রাঁজা যে রাত্রিতে আমাকে ডাঁকিয়। কোন কোন 
কথ বলেন, তাহাও কৌশল বোধ হইল। ভাবিলাল, কি ভয়ানক 


স্থান! উৎকোচগ্রাহীরা আমাকে আপনাদের দল- 
ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, আবার ইন্দ্রিয়াসক্তগণ 
আমাকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিবার নিমিত্ত যব করিতেছেন। 
একবার ভাবিলাম, এখানে আর থাক! কর্তব্য নহে। আবার 
ভাবিলাম, রাজার এমন প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নহে। কয়েকদিন 
অত্যন্ত অসুখে যাপন করিলাম । নিজের প্রতিও অত্যন্ত ঘুণ। হইল । 
মনে করিলাম, এই স্ুধারূগী বিষপূর্ণ মদিরা আর পাঁন করিব না, 
এবং কার্য্যান্রোধ ব্যতীত রাঁজবাটী প্রবিষ্ট হইব না। ধাহাদের চরিত্র 
পবিত্র রাখিবার জন্য আমি নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহারাই 
আমার চরিত্র কলুষিত করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহা কখনই ভাবি 
নাই। শেষে আমি নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া রাজাকে এই মর্মে এক 
পত্র লিখিলাম যে, “আমি আপনাদের কোন দোষ দেখিলে তাহার 
সংশোধনের চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কাহারও প্রতি ঘ্বণা করি না) 
বরং সহ করিয়া থাকি । আমাকে ছুশ্চরিত্রান্থিত করিলে আপনাদের 
কি লাভ হইবে ?” রাজা এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, এবং 
প্রকান্তেও কোন বিরক্কিভাব প্রকাশ করিলেন না । কিন্ত বোধ হইল, 
যেন তিনি এবং স্বজনগণ আমার উপর অতিশয় চটিয়াছেন। কিছুদিন 
পরে শুনিলাম যে, রাঁজার নিকট তাঁহার স্বজনেরা সর্বদাই এইরূপ 
কহিতেছেন যে, “ইহাদের (অর্থা২ আমার ও আত্মীয়দের অন্তরে ) 
ইন্জ্িয়স্ুখের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, শুদ্ধ লজ্জার ভয়ে তাহা চরিতার্থ 
করিতে পারেন না। ইহারা কেহই সাধু নহেন।” তাহাদের সহিত 


আমার অনুতাপ 


১৩৫ আত্ম-জীবনচরিত 


বাহ পূর্ববভাব থাকিল, কিন্তু আস্তরিক সুহ্ৃস্ভাব এককালে অস্তহিত 
রাজবাটীতে হইল। আমি রাজবাঁটার আমোদ-গ্রমোদে আর 
ছইদল মিশিব না শুনিয়া আমার আত্মীয়েরাও এ সন্কল্প 
করিলেন। আমাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়। রাজা স্থির করিলেন, 
যে দিন আমাদের সমাগম হইবে, সেদিন কোন গণিকা উপস্থিত 
থাকিবে না। সুতরাং রাজ-ন্বজনদের ও আমাদের দল পৃথক হইয়া 
গেল। রাজবাটীতে আমার যে সুখ ছিল, তাহা! তিরোহিত হইল, এবং 
অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে লাগিল। 
রাজ-স্বজনের! বিবেচনা করিলেন যে, “ইহার প্রতি রাজার যে ভক্তি 
টির ছিল, তাহা লুপ্ত করিতে যখন কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, 
তখন তাহার ভালবাসার মূলচ্ছেদ করিতে কতক্ষণ 
লাগিবে।” তাহাদের সে সুখের স্বপ্ন আপাততঃ ভঙ্গ হইয়া গেল। 
রাজার কাশীধাম দর্শনের ইচ্ছা হইল। তিনি আমাকে, পূর্ণবাধুকে 
ও কালীকে সঙ্গী কর! স্থির করিলেন । এবিষয় বিরোধী সম্প্রদায়ের 
সম্পূর্ণ অগোচর থাকিল। আমরা প্রথমতঃ কলিকাতায় যাইয়! যাত্রার 
উদ্যোগসকল করিলাম, এবং তথা হইতে ইন্ল্যাও ট্রানজিট কোম্পানীর 
তিনখানি মনুষ্যদ্বারা চালিত গাড়ীতে ট্রাঙ্ক রেডে যাত্রা করিলাম। 
এক শকটে মহারাজা, ছিতীয় শকটে পুর্ণবাবু ও কালীবাবু, এবং তৃতীয় 
শকটে আমি ও এক রাঁজজ্ঞাতি। শকটের উপরিভাগে ভূত্যদের স্থান 
হইয়াছিল। দিবারাত্রির মধ্যে আমাদের প্রয়োজন ব্যতীত শকটের 
গতিরৌধ হইত না। আমি দিবসে কখন রাজার নিকট, কখন 
পূর্ণবাবুর নিকট থাকিতাম। বৈকালে ও সন্ধ্যার পর শকটের ছাদের 
উপরে বসিয়। কালী, পূর্ণ ও আমি একত্র কখন বন ও শৈলের শোভ। 
সন্দর্শন করিতাম কখন মিষ্টালাঁপ, এবং কখন “কি স্বদেশে, কি বিদেশে 
যথায় তথায় থাকি, তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি” 
ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতাম। ইতিপূর্বে কেহই আমরা অরণ্য বা 
পর্বত দেখি নাই। সুতরাং এই সামান্য শেখর ও 
কানন দর্শনেই বিস্ময়-আনন্দসাগরে মগ্ন হইতাম। 
যখন যৌবন-প্রারস্তে আমি অন্য তিম জন বন্ধুর সহিত নৌকাযোগে 


কাশীর শোভা 


তবগ্ীয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্্র রায়ের ১৩৬ 


ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখনও আমার কয়েক দিবস অতি সুখে 
অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্ত এ সখের সহিত সে সুখের তুলনা হয় না । 
কারণ সে সুখের দৃশ্য কেবল রমণীয় ছিল। এ সুখের দৃশ্য যেমন 
মনোহর, তেমনই বিন্ময়কর ! এ দৃশ্যের বর্ণনা হয় না; যদি কৰি 
হইতাম, তাহা হইলেও বা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতাম। সপ্তম 
দিবসের প্রাতে আমর! কাশীর পরপারে উপনীত হইলাম। কলিকাতা 
ও মুরসিদাবাদের শোভা দেখিয়াছি বটে, কিন্ত এ নগরের যেন আর 
এক নূতন প্রকারের সৌন্দর্ধ্য দর্শন করিলাম। একুল হইতে নগরের 
দিকে নেত্রপাত করিবামীত্র বোধ হইল, যেন আমাদের গমনের পথ 
ঠিক এই নগরের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। বর্মের উভয় 
পার্থর অরণ্য ও শেখর সন্দর্শনে যেরূপ বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, নগর- 
দর্শনেও সেইরূপ বিশ্ময়াপন্ন হইলাঁম। মনে হইল, এই পথে যাইয়া 
প্রস্তরময় অট্রালিকা-সমন্বিত নগরের পরিবর্তে যদি কলিকাতার ন্যায় 
শ্বেতসৌধপুর্ণ নগর দ্বেখিতাম, তাহা হইলে মনোমধ্যে এরপ সুন্দর 
ভাবের আঁবি9াঁব হইত না । স্ুরধনীতীরস্থ সোপানরাজি, ও তৎসন্নিহিত 
প্রকাণ্ড প্রাসাদমালার সৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খল! বিস্ময়বিষ্ষীরিত লোচনে 
দর্শন করিতে লাগিলাম। হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হইতে লাগিল । 
জাহুবী উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে আমরা সিকরোলে গমন করিলাম ; এবং 
আহারাঁদি সমাপন করিয়া বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ একটি বাটাতে অবস্থিত 
হইলাম । নগরটি যেমন নয়নস্থখকর ও হদয়রঞ্রক তেমন বাসোপ- 
যোগী নহে। তথায় পাঁচদিন থাকিয়া আধ্যগৌরব অনেক প্রাচীন ও 
প্রসিদ্ধ কীত্তি দেখিলাম । ষষ্ঠ দিবসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম । 
প্রত্যাবর্তনকালে আর এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে 
আসিলাম। গমনসময়ে রজনী জ্যোতস্সাময়ী ছিল, প্রত্যাগমনসময়ে 
তাহ! তিমিরাচ্ছন্ন হইল। এক রাত্রিতে হঠাৎ দৃষ্ট হইল, যেন অসংখ্য 
দীপমালা নানাদিকস্থ পর্ধবতোৌপরি শৌভা পাইতেছে। যে কয়েক 
দিন পর্ধত-প্রদেশ দিয়া আসিলাম, দে কয়েক রাত্রিতেই এরূপ 
আলোকরাজি দৃষ্ট হইল। জিজ্ঞাসা করাতে শকটচালকগণ কহিল 
যে, “কখন বৃক্ষরাজি পরম্পর সংঘর্ষণে এ অনলের উৎপস্তি হয়, কখন 


১৩৭ আত্মজীবনচরিত 


সন্নিহিত গ্রাম্য লোকে বনে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। যতদিন বৃষ্টি 
ন! হইবে, ততদিন এ বহিঃ প্রজ্বলিত থাঁকিবে।” আমাদের যাইবার 
কালে জ্যোৎসসাতে ষে আমোদ হইয়াছিল, আসিবার কালে অন্ধকারে 
তদপেক্ষা অধিক আমোদ হইল। 
কাশীতে একদিবম আমার বিরুদ্ধদলের চক্রান্তের কথা উত্থাপিত 
হইয়াছিল । রাজী কহিলেন, “আমি চক্রান্তের বিষয় কিছুই জানি না। 
গায়িকার তাহার প্রেমাশা পূর্ণ হইবার নহে, ইহা বালিকাকে 
প্রেম সম্বষ্ধো অনেকরূপ বুঝাইয়াছিলাম । তবে এক রাত্রিতে তুমি 
রাজার সহিত তাহার প্রতি বিরক্তিভাব দেখানতে, মে তোমাকে 
আলোচনা কোন কোন কথা বলিবে বলিয়া আমাকে নিতান্ত 
ধরাতে, আমি কৌশলে তোমাকে ডাকিয়। দিয়াছিলাম বটে । আর এক 
রাত্রিতে, তোমাকে ন। দেখিলে সে আত্মহত্য। হইবে নিশ্চয় জানানতে, 
পূর্ণবাবুর বাঁটী হইতে তোমাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম সত্য ; 
তোমার দেখা ন! পাইয়া লোক ফিরিয়া আসিলে, সে সে-রাত্রিতে 
রাজবাটীতে থাকে ও পরদিন প্রাতে তোমাকে দেখিয়া তবে বাটী 
যায়। আর একদিন পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম বটে যে, “দি তুই 
তাহার প্রণয়িনী হইতে পারিস্, তবে তোরে পুরস্কার দিব।' আমি 
নিশ্চয় জানি যে, তোমার চিত্ত কখনই বিচলিত হইবে না, এই কারণেই 
আমি এ বালিকার প্রতি কোন কঠোর উপায় প্রয়োগ করি নাই। 
কিন্ত তুমি যে, আমাকে তোমার অনিষ্টীভিলাষী ভাবিয়াছিলে, তাহাতে 
আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম ৮ এই পধ্যন্ত বলিয়া শেষে তিনি 
পরিহাসচ্ছলে আমাকে বলিলেন যে, “ইহার উহার দোষ দেও মিথ্যা, 
তোমার রূপ আর স্বর সকল দোষের মূল। নতুবা! রাঁজবাটটীতে এত 
লোক আছে, সকল জ্ীলোকেরই তোমার দিকে ঝেণক হয় কেন ?” 
বারাণসী হইতে আমর! প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমি 
মহারাজার এই ভ্রমণের মূল, এবং ইহাতে অনেক 
০৭৪ অর্থ ব্যয় হইবে, মান-সম্ত্রম যাইবে, ইত্যাদি 
বিবিধরূপ কল্পিত কথ! আমার বিরুদ্ধদল কর্তৃক 
হারাণীর গোচর হওয়াতে তিনি আমার প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ 
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করিয়াছেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাজ। গুপ্তভাবে যাওয়াতে 
তাহার অধিক ব্যয় ব মানের হানি হয় নাই, তখন তাহার সকল 
বিরক্তির শাস্তি হইল, এবং বৈরদলের আশা-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। 
কিন্ত যখন দশচক্রে ভগবানের ভূত হওয়ার প্রবাদ হইয়াছে, 
তখন আর মনুষ্যের দুর্দশা ঘটিবার অসম্ভাবনা কি? আবার 
রাজাকে আমার প্রতি কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন দেখিতে 
লাগিলাম। 
একদা যে সময় আমি কোন রাজকাধ্যানুরোধে কলিকাতায় 
ছিলাম, সে সময় রাঁজসংসারের একটি মহালের ইজারা বন্দোবস্ত অতি 
গোপনে হইতেছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া এই 
বিষয় জানিতে পারিলাম, এবং ইহাতে রাজার বিস্তর 
ক্ষতি হইল ভাবিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলাম | কিন্তু এ বিষয় ষ্ট্যাম্পে 
লিখিত হইতেছে বলিয়া, এ সম্বন্ধে মহারাজাকে কিছু জানাইলাম 
না। ছুই তিন দিবসু পরে কোন কথাপ্রসঙ্গে রাজা আমার মুখে 
এই ক্ষতির বিষয় জ্ঞাত হইয়া কহিলেন যে, “যদি ইহার প্রতিকারের 
সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার চেষ্টা কর। আমি যাবৎ দস্তাবেজে 
স্বাক্ষর না করি, তাবৎ কোন বন্দোবস্তে বাধ্য নহি।৮” আমি অবিলম্বে 
অন্য এক গ্রাহককে এই সংবাদ দিলাম। আমি স্থানাস্তরে গিয়াছি 
ভাবিয়া, তিনি শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের দ্বারা রাজার নিকট বেশী জম। 
দিবার প্রস্তাব করাইলেন। রাঁজবাটীর প্রায় সমস্ত লোক প্রথম 
গ্রাহকের পক্ষ ছিলেন, কেবল উক্ত রায় মহাশয় ও আমি দ্বিতীয় 
গ্রাহকের পক্ষে হইলাম । উভয় গ্রাহকই পরস্পরের অপেক্ষা ক্রমশঃ 
অধিক লাভ দিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দ্বিতীয় 
গ্রাহকের ডাক বেশী থাকিল। স্থতরাং তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা 
স্থির হইল । পরদিন রাজা আমাকে কহিলেন যে, “দ্বিতীয় গ্রাহকের 
অপেক্ষ। প্রথম গ্রাহক অধিক লাভ দিতে চাহাতে, তাহারই সহিত 
বন্দোবস্ত করা স্থির করিয়াছি ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যে ব্যক্তি 
উপস্থিত হওয়াতে এত লাভ হইল, তাহাকে একবার এ সংবাদ দেওয়া 
হইবে কি ?” তিনি উত্তর করিলেন, “আমার যথেই লাভ হইয়াছে, 


ইজারা বন্দোবস্ত 


১৩১ আত্ম-জীবনচর্রিত 


আমি আর সমস্ত পরিবারের ও আমলাদের অনুরোধ ঠেলিতে পারি 
না। তুমি এবিষয়ে আর কোন কথা বলিও নী।”৮ তথাপি আমি 
অতি বিষাদিত চিত্তে কহিলাম যে, “এ কর্মমটি অতিশয় অন্যায় হইল 1» 
রাজা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই 
অবিবেচনার জন্য আমার এতই কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইল যে, আমি 
সেদিন আর রাজবাটীতে যাইতে পারিলাম নাঁ। যাহা হউক, 
পূর্ব বন্দোবস্ত অপেক্ষা এ বন্দোবস্তে রাজার অনেক লাভ 
হইল। 

এই বন্দোবস্ত হওয়ার কয়েকদিন পরে এক রাত্রিতে শ্ত্রীবনের 
বাঁটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। পূর্ণবাবু কি জন্য উপস্থিত হন 
নাই। তাহার পিতৃব্য শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের অসস্তোষ জন্য তিনি 
আসেন নাই, রাজ! এই মনে করিয়! রায় মহাশয়ের প্রতি অতি অন্যায় 
বাক্য বলিতে লাগিলেন। একে পূর্ণবাবু আমার সোদরসম বান্ধব; 
তাহার উপর আবার ইজারা বন্দোবস্তের সময় র্নয় মহাশয় ও আমি 
একপক্ষে ছিলাম । স্তরাং রাজার অন্যায় কথাসকল আমার বড় 
কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়। স্থিরভাবে ছিলাম । 
কিন্ত তাহার কর্মকারক স্বজন যখন তাহার বাক্যের পোষক হইয়! 
আক্ষালন করিয়া উঠিলেন, তখন আর আমি অচলচিত্তে থাকিতে 
পারিলাম না। আমি রাজাকে কহিলাম যে, “রায় 
মহাশয় আপনার হিতসাঁধনেরই চেষ্টা] করিয়াছিলেন, 
অতএব তাহার উপর এত কটুক্তি কর! উচিত হয় না। এই ইজারার 
আর একজন গ্রাহক ছিল, তাহা কি আপনার এই মঙ্গলাভিলাষী স্বজন 
জাঁনিতেন না? যদি আমি উপস্থিত না হইতাম, তবে ত আপনার 
এই বিপুল ক্ষতি হইয়া যাইত।” এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত 
ক্রোধপুর্বক কহিলেন যে, “উপকার স্বজনের নিকটই লওয়া! কর্তব্য 1” 
রাজার বাক্যে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম যে, “এইজন্যাই 
পারস্ত-কবি সেখ সাদি কহিয়াছেন,_ 

“যদি উপদেশ রাজ। করহ শ্রবণ, 
যাহাতে উত্তম শিক্ষা নাহি কদাঁচন। 


রাজার সহিত বচপ 
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পণ্ডিত ব্যতীত কারু দিও নাক ভার, 
যদিও কন্ম নহে সুযোগ্য তাহার ॥৮ 

রাজ। পারস্য ভাষা জানিতেন, সুত্বরাং কবিতার অর্থ বুঝিয়া ক্রোধ- 
নয়নে গম্ভীর ভাবে থাকিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আমি সেখান হইতে 
নিয়্তলায় আসিলাম। আমার আত্ীয়েরাও ক্রমে ভ্রমে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। আমোদ-প্রমোদ তিরোহিত হইল । সে স্থানে 
আর ক্ষণমাত্র থাকিবার ইচ্ছা! রহিল না, কিন্তু আমি আসিলেই 
আত্মীয়েরাও আসিবেন, কেবল এইজন্য থাঁকিলাম। ক্ষণকাল পরে 
রাজা আমাকে ডাকাইয়া আমার বিরক্তিভাব দূরীভূত করিতে যন্ত 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু “উপকার স্বজনের নিকটই লওয়া কর্তব্য,” 
এই কথা যেন অন্তরে এতই উচ্চৈঃস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল যে, 
বাহিরের কোন কথাই আমার কর্ণকুহরে স্পষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইল না। 
একবার যেন বলিতেছেন যে, “তোমার আসিবার পুর্বে ইহাদের 
সাক্ষাতে তোমারই যুশোকীর্তন করিতেছিলাম।৮ সে রাত্রিতে আর 
গীতবাদ্ধ হইল না । এই গোলযোগেই অনেক রাঁত্র গত হইল, এবং 
শেষ রাত্রিতে আহারাদি করা গেল। 

আহা! উক্ত রাত্রিতে আমাদের কি দৃঢ়ীভূত মধুর প্রেমই প্রকাশ 
পাইল। আমার হৃদয়ের বেদন বান্ধবদের হুদয়েও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 
আমার অপমানে তাহারা সকলেই অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন ; 
এবং আমার জন্য রাজার সংসর্গও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
সে রমণীয় প্রণয় এখনও স্মরণ হইলে হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হইতে 
থাকে । 

পরদিবদ আমি রাজাকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলাম যে, 
“কর্মচারীর উপর প্রভুর শ্রদ্ধা না থাকিলে উভয়েরই 
অনিষ্ট সম্ভাবনা । একারণ আমি বিদায় হইলাম 1৮ 
ছুই দিবস পরে তাহার মোক্তার (আমার মধ্যম 
দাদা) আসিয়া কহিলেন, “রাজা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছেন। তুমি না যাইলে তিনি অতিশয় ছুঃখিত হইবেন। 
অতএব তোমায় যাইতেই হইবেক।”৮ আমি কহিলাম, “কর্ম্মত্যাগ 


কম্মত্যাগ ও 
পুন্নিয়োগ 
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করিয়াছি বলিয়া যে রাজবাটাও ত্যাগ করিয়াছি, তাহা নহে । তবে 
আপাততঃ যাইব ন1।” পরদিন পুনরায় মধ্যম দাদা আসিয়া আমাকে 
কহিলেন যে, “রাজ! সেই অবধি শ্রীবনেই রহিয়াছেন, তুমি না যাইলে 
রাঁজবাটী প্রত্যাগমন করিবেন না। আর কহিয়াছেন, যদি তুমি 
আমার সঙ্গে না যাও, তবে নিজে এই রৌদ্রে হাঁটিয়া তোমার নিকট 
আসিবেন।” সুতরাং এ কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। 
আমি তাহার সমীপস্থ হইলে কহিলেন, “যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছ, আর দিও 
না” তৎকালে সেখানে সঙ্গীত হইতেছিল। ছুই চারি কথার পর 
একটি গান গাইতে আমাকে অত্যন্ত ধরিলেন। আমি তাহার নির্বন্ধ 
উল্লজ্ঘনে অসমর্থ হইয়া এই গীতটি গাইলাম-_ 
“এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না, 
এ চিতে নিশ্চিত ছিল পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না ।৮ 

শীত সমাপ্ত না হইতেই অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, “তাহা! কখন হবে 
না1৮ কতক্ষণ পরে কহিলেন, “এবেলা তোমায় রাজবাটী যাইয়! 
আহার করিতে হইবে” এই বলিয়া তাহার গাড়ীতে আমাকে লইয়া 
রাজবাটী আসিলেন। আমিও আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া আবার 
তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইলাম, এবং কিয়ংকাঁল স্ুখেও কাল 
কাটাইলাম । 

আমার উদ্ভান ও বৈঠকখানা প্রস্তত হইলে, তথায় প্রত্যহ বৈকালে 
আমি বারইন্দা হইতে আসিতাম, এবং আত্মীয়েরা 
কৃষ্ণনগর হইতে যাইতেন। আমরা সকলেই প্রায় 
চাঁরি দণ্ড রাত্রি পর্ধ্যস্ত সেইখানেই থাকিতাম। 

বৎসর গত হইল, তবু ধনাভাবে পরিবারের বাসের উপযুক্ত স্থান 
করিতে পারিলাম না । ১২৬০ শ্্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এক রাত্রিতে আমার 
মধ্যম পুজ্রের ওলাউঠা হইল। কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার লইয়া যাইতে 
ও ওঁষধ আনিতে ছুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। সুতরাং যথাকালে 
ওষধ-সেবন হইলে উপকার হইত কি না, তাহার আর পরীক্ষা হইল 
না। পরদিন ছুই প্রহরের পর তাহার জীবন শেষ হইল। বারই- 
সদায় আর বাস কর! উচিত হয় না মনে করিয়া, আমি উপরিউক্ত 


পুত্রের মৃত্যু 
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বৈঠকখানার পশ্চাতে আর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ করিয়া তথায় পরিবার 
আনিলাম। কিয়ংকাল পরে রামতন্ুবাবু আমার বাটীর উত্তর দিকে 
আপন বাট প্রস্তুত করিলেন। তিনি নিকটে আসাতে আমার বাটীর 
আরও গৌরব বৃদ্ধি হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার বাঁটীতে 
আসিতেন, ও নানাবিধ হিতোপদেশজনক বাক্যে সকলের চিত্ত 
পুলকিত করিতেন । বিদেশীয় বন্ধুগণ ও ধাহাঁদের কৃষ্ণনগরে কোন 
প্রয়োজন হইত, তাহারা প্রায়ই আমার এই বাটীতে 
অবস্থিত হইতেন। নগরের অত্যন্তর হইতে আমার 
বাটী অনেক ন্িপ্ধকর বোধ হইত, এবং প্রথম কয়েক 
বৎসর বাঁটীতে প্রায় কোন গীড়া হইত না। যদি কখন উপস্থিত হইত, 
তাহাও যৎকিঞ্চিৎ আয়াসে দূর করা যাইত । যে স্থানে নির্মল বায়ুর 
সঞ্চালন হয়, ষে স্থানে দূষণীয় বাম্পোৎপত্তির কারণ না থাকে, এবং 
যে স্থানের ভিতর-বাহির পরিক্ষার থাকে, সে স্থান যে স্বাস্থ্যজনক হয় 
তাহা আমি বিলক্ষণুরূপে বুঝিয়াছিলাম। যেসকল ইংরেজ, রাজার 
সঙ্গে আমার বাটীতে আসিতেন, তাহারা আমার বাটার অবস্থা দর্শনে 
যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতেন। একবার তৎকালীন কমিশনর 
চ্যাপম্যান সাহেবের স্ত্রী তাহাদের বাটীতে অনেক সাহেবের ও মেমের 
সাক্ষাতে আমার বাটার প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, “ইহার (আমার ) 
বাটীটি ঠিক আমাদের বাটীর প্রণালীতে প্রস্তত। আমি বাঙ্গীলীর 
এ প্রকার বাঁটী অত্যল্প দেখিয়াছি” হায়! এক্ষণে যদি সেই 
মেমসাহেব আমার বাটী পুনরায় দেখেন, তাহা হইলে কতই আক্ষেপ 
4৮ কিট রাজাদের সময় আমি পূর্ববাহথে রাজার 

কার্য করিতাম, অপরাহে নিজের কার্যে থাকিতাম । 
এক্ষণে শ্রীয় সর্বদাই রাজবাটীতে থাকিতে হয়, সুতরাং বাটার কার্ধ্য 
দেখিবার অবকাশ হয় না। উপযুক্ত মালি ছিল না, নিজেই মালির 
কর্ম করিতাম। বাগানী বা ভাণ্ডারী অথব। বেহারা কেবল আমার 
সাহাষ্য করিত। আমি নিজ হস্তে পুষ্পবৃক্ষের শীখ। ছাটিতাম, 
আম্রের কলম বাঁধিতাঁম, এবং কখন কখন ফুলগাছের গোড়া খুঁড়িয়! 
দিতাম ও তাহাতে জলসেক করিতাম। আর যেসকল বৃক্ষ বাড়িলে 


বাটী ও বাগান 
নিশ্মীণ 
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জঙ্গল হয়, তাহ দৃষ্টমাত্র বিনষ্ট করিতাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল কাটিবার 
নিমিত্ত একগাছি যষ্টির নিমনভীগে একখানি অস্ত্র যোগ করিয়াছিলাম । 
এ যষ্টি হস্তে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতাম, এবং কোন স্থানে কুদ্র জঙ্গল 
দেখিলেই ততক্ষণাৎ তাহ! ছেদন করিতাম। এই কাধ্যটি প্রায়ই 
নিজে করিতাম। বৈকালে ছুই তিন ঘণ্টা এইসকল কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
থাকিতাম। এরপ শ্রমে আমার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যথেষ্ট আনন্দ 
হইত । আমার মনে কোন কষ্ট হইলেই আমি এইরূপ কোন কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতাম, আর তৎক্ষণাৎ তাহ বিস্মৃত হইয়া ষাইতাম। এমন 
সাধের রমণীয় উদ্যান ক্রমশঃ অরণ্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ইদানীস্তন 
যুবকগণের ঈদৃশ পবিত্র আমোদজনক বিষয়ে উপেক্ষা দেখিয়া বড়ই 
আক্ষেপ হয়। 


এজ প্পন্িত্চ্হোল্ছ 
বয়স ৩৫ হইতে ৪৫ বগুসর 


আমাদের কনিষ্ঠ রাজকুমারের উৎকট জ্বর ও প্লীহা হয়। 
রাঁজবাটীতে গীড়ার উপশম না! হওয়াতে, তাহাকে প্রথমে শ্রীবনে, পরে 
ফরাসভাঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইল । গীড়িত সন্তানের 
গ্রতি পিতামাতার যাহ! কর্তব্য, তাহার ভার 
আমার প্রতি অপিত হইল। আমি দিবসে তাহাকে 
আহার করাইয়া দিতাম, এবং রাত্রিতে আমার ক্রোড়ের নিকট শয়ন 
করাইতাম। তিন মাস পরে পুজার সময় তাহাকে বাটী আনিলাম। 
পুনরায় রোগবৃদ্ধি হওয়াতে, আবার তাহাকে ফরাসডাঙ্গায় লইয়া 
যাঁওয়া হইল। এবার রাঁজপুজের মাতৃষসা' তাহার সঙ্গে থাকিলেন। 
আমি প্রয়োজনমতে মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতাম। আমার আত্মীয় 
ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র তাহার চিকিৎসা করিতেন । গীড়া বুদ্ধি 
হওয়াতে, নবীনবাধুর অজ্ঞাতসারে অন্য ছুইজন ডাক্তারকে দেখান 
হইল । মহারাজা তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। আমিও কোন 
প্রয়োজনানুসারে করাসভাক্ষা হইয়া, তথায় যাই। হঠাৎ মহারাজার 


কনিষ্ঠ রাজকুমারের 
গীড়া ও মৃত্যু 
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সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “ভিন্ন ডাক্তার 
যাইয়! রাঁজপুজ্রকে দেখাতে নবীনবাবু কি বলিয়াছেন ?” আমি উত্তর 
করিলাম, “তাহাতে আপনার অবমীননা বোধ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়াছেন ।” রাজা কহিলেন, “তাহার এরূপ বোধ করা অতি অন্যায় 1” 
আমি বলিলাম, “তিনি বৎসরাবধি প্রাণপণে চিকিৎসা! করিতেছেন, 
তাহাকে না! বলিয়! অন্য ডাক্তার লইয়া যাওয়াতে আমাদেরই অন্যায় 
হইয়াছে ।” আমি তাহার সহিত সমভাবে তর্ক করাতে, তিনি অত্যন্ত 
ক্রোধ প্রকাশপূর্ববক “আমি কাহার চাকর নহি,” এই বলিয়া প্রস্থান 
করিলেন । 
এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এ রাজপুজরের মৃত্যু হইল। রাজাও 
কলিকাতা হইতে বাঁটী আসিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল । 
আমি সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে কহিলেন, তাহার অবকাশ 
নাই। তৎক্ষণাৎ আমার কলিকাতার তর্কের অবস্থা মনে পড়িল। 
সেই অবধি আমি রাজবাটী গমন করিলাম না। শুনিতে লাগিলাম, 
রাজা পুক্রশোকে উন্বত্তপ্রায় হইয়াছেন। এইবার রাঁজবাটী পরিত্যাগ 
করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম । কিন্তু আপাততঃ এই শোকের সময় 
তাহার কর্মমত্যগ করিলে পাছে নিন্দার ভাজন হই, এই আশঙ্কায় 
এ ভাব অপ্রকাশ রাখিলাম। কয়েকদিন পরে আমার জ্যেষ্টপুক্রকে 
ডাকাইয়! দেওয়ানী পদ দিলেন, এবং সম্মানস্চক এক পরিচ্ছদ প্রদান 
করিলেন । বুঝিলাম যে, তিনি নিতান্ত হতবুদ্ধি 
৮৫৮৮৮০৮৪ হইয়াছেন। তাহার শোচনীয় অবস্থায় আমার 
অতীব মনঃকেশ হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে 
কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত আমি বাঁটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় 
মহারাজা হঠাৎ তথায় আগমন করিল্লেন, এবং আমার মনোবেদন৷ দূর 
করিবার নিমিত্ত অনেক সন্গেহ বাক্য বলিলেন। আর, গমনকালে 
আমাকে পরদিবস রাজবাটা যাইতে গাঁড় অনুরোধ করিয়। গেলেন । 
আমি তাহার শোকবিহবল ভাব দর্শনে যারপরনাই ব্যথিতন্ৃদয় 
হইলাম । আহা! তাহার এ শোচনীয় অবস্থা বহুদিন দর্শন করিতে 
হইল না। তিনি কয়েকমাস পরেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন । 
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প্রথমে রাজার শোকের জন্য, ও পরে তাহার গীড়ার জন্য আমি 
কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি নাই। এক্ষণে কুমার সতীশচন্দ্র রাজা হইলে, 
তাহার সম্পত্তির সমস্ত কাধ্যের ভার আমার প্রতি 
রাজা সতীশচঙ্রের অর্সিত হইল। আমি একপ্রকার তীহার অভিভাবক 
রাজ্যভার গ্রহণ 
হইলাম। যে সময় রাজা শ্রীশচন্দ্র আমার উপর 
বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে সময় তাহার রাণীও আমার প্রতি অসম্তষ্টা হম । 
কৌলীন্ প্রণালীতে আমাদের দেশের কতই অহিত হইতেছে । 
পাত্র-পাত্রী উভয় কুলের সদৃশ অবস্থা হইলে আদানপ্রদান যে সুখের 
হয়, উভয় কুলের অসদৃশ অবস্থা হইলে তাহ! সেরূপ স্থুখের হয় ন।। 
প্রায় দেশেই রাজকুমারের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে । 
কুলমর্ধ্যাদা স্থষ্টির পূর্বে এ দেশেও এরূপ প্রথা ছিল। ইদানীং 
কৌলীন্ত বা! সিদ্ধশ্রোত্রিয়তা রক্ষার্থ অথবা মাঁনবৃদ্ধি 
টি্ারাসাত জার পাতি না নে রিভিযাকে রাতে 
সম্প্রদান করিতেই হইবেক। কুলীন শ্রেণীর প্রায় অনেকেই ধনবান 
নহেন। সুতরাং ধনীর পুজের ধনীর কন্তা,লাভের সম্ভাবনা প্রীয়ই 
থাকে না। দরিদ্রপুজ রীজ-জামাতা৷ ও দরিদ্রহ্হিতা রাজরাণী হন। 
উভয় বৈবাহিক তুল্যাবস্থাপন্ন না হওয়াতে একজন.আশ্রয়, অপর জন 
আশ্রিত, একজন অনুগ্রাহক, অন্যজন অনুগৃহীত হন। ইহাতে 
বৈবাহিক ব৷ দাম্পত্য সখের সম্ভাবনা কিরূপে হইবে ? 
পূর্ব্বোক্ত মহারাণী পূর্বে আমাকে বলিতেন, “আমার তিনটি পুজ ; 
তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ তুমি, অন্য দুইটি তোমার কনিষ্ঠ ৪ বালক। 
অতএব যাহাতে তাহাদের বিষয় বজায় থাকে, তাহ! তোমার করিতে 
হইবে ।৮ তখন তাহার কথামত“মনের ভাব কিনা, 
তদ্ভিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ উপস্থিত 
ছিল না। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি পূর্বের 
যত ন্েহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই আন্তরিক নহে। 
যাহা হউক, সতীশচন্দ্রের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার কিছুদিন 
পরে তাহাকে আমি কহিলাম যে, “এক্ষণে আপনার মাতাঠাকুরাণী 
আপনার অভিভাবিকা। তাহার শ্রদ্ধা আর আমার উপর নাই। যখন 
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শ্রদ্ধা গিয়াছে, তখন বিশ্বাও. গিয়াছে । আমি অনেক দিবসাঁবধি 
গ্থানাস্তরে যাইবার মানস করিয়াছি, কিন্ত আপনাদের বিপদের 
নিমিত্ত যাইতে পারি নাই । এক্ষণে আপনার আর কোনও বিপদের 
আশঙ্কা নাই, কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দিন।” রাজ। ছলছল 
নয়নে উত্তর করিলেন যে, “তাহার শ্রদ্ধা থাকুক আর না থাকুক, 
আমার ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তবে কেন যাইবেন ? আমি 
তাহার ভাব দর্শনে সে দিন আর কিছু বলিতে পারিলাম না। পর- 
দিবস রাজমাত। আমাকে ডাকিয়া! কহিলেন যে, “তোমার উপর আমার 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, ইহা তোমার সম্পূর্ণ ভূল,” ইহা! বলিয়া কতক- 
গুলি ভতসন। করিলেন । তাহার কথায় আমার মনোব্যথার কিছুমাত্র 
শীস্তি হইল না, তবে তাহার পুজ্রের ভক্তি ও স্নেহান্ুরোধে রাজবাটা 
ছাঁড়িতে পারিলাম না । ও 

মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র টাকা খণ করিয়া 
যান। বর্তমান মহ্*রাজাকে প্রথমে সেই দায় হইতে মুক্ত করিতে 
আমার বিশেষ যত্ব হইল। ইহাকে পৈতৃক পদবী 
দেওয়াইতে কিছুই প্রয়াস পাইতে হয় নাই, স্বর্গীয় 
রাজা তাহার পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র অনায়াসেই 
তাহা! পাইলেন। রাজা! পৈতৃক খণজাল হইতে যে এত শীত মুক্ত 
হইবেন, ইহ! কেহই ভাবেন নাই ৷ কিন্তু এ দায় এত অল্পকাল মধ্যে 
তিরোহিত হইল যে, সকলেই তাহাতে চমতকৃত হইলেন। ইহাতে যে 
আমার একট! বাহাহুরী ছিল, তাহ! নহে। আস্তরিক নিংস্বার্থ-যত্ব 
থাকিলে প্রায় সকল সম্ভীবিত অভীষ্টই স্ুসিদ্ধ হয়। অগ্ভাপি আমার 
বেতন পঞ্চাশ টাকা ছিল । পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশচন্দ্র বেতন বৃদ্ধি 
না করিয়। প্রথম বংসরের তিন মাসে এক শত পঞ্চাশ টাকা, ও দ্বিতীয় 
বৎসরে ছয় শত টাকা অন্য বিষয়ে দেন। সুতরাং বেতন মাসিক 
পঞ্চাশ টাকাই অবধারিত থাঁকে। তৃতীয় বৎসরে তাহার পুজের 
পীড়া, চতুর্থ বৎসরে তাহার পুক্রশোক ও নিজের গীড়া। প্রযুক্ত বেতন- 
বৃদ্ধির বিষয় উত্থাপন করিতে পারি নাই। এ সমস্ত বিষয়ই সতীশচন্ত্ 
জানিতেন। সুতরাং তিনি রাজা হইয়া আমার বেতন বৃদ্ধি 


রাজার খণ শোধ 
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করিবার প্রস্তাব করেন। কিস্তু এ বেতন বৃদ্ধির কথা বাহিরে প্রকাশ 
ছিল না। ন্ুতরাঁং আপাততঃ এফ শত টাক 
বেতন নির্ধারিত হইল । সকলে ভাঁবিতে পারেন যে, 
আমি রাজাকে বালক পাইয়। আপনার বেতন একেবারে দ্বিগুণ করিয়া 
লইয়াছিঃ এই আশঙ্কায় পূর্ববমত বেতনই লইতে লাগিলাম। প্রা 
ছুই বংসর পরে যখন রাজার খণ প্রায় পরিশোধিত হইল, তখন 
এক শত টাকা বেতন ধার্য করিয়া লইলাম। 
রাজার খণ পরিশোধে যেমন যত্ব করিয়াছিলাম, তাহার আয় বৃদ্ধি 
করিতেও তেমনই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ৪1৫ 
৮৮৬ বৎসরের মধ্যে ১২1১৩ হাজার টাকা জমিদারীর কর 
বৃদ্ধি হইল। রাজসংসারের যেমন অবনতি ছিল, 
তেমনই উন্নতি হইতে লাগিল । যদি কেহ জিজ্ঞাস! করেন যে, পূর্ব 
রাজার সময়েও তুমি রাঁজসংসারে ছিলে, তবে ইহার হুর্দঘশা কেন 
হইয়াছিল ?” তাহার উত্তর এই যে, এ রাজা অমাকে যাদৃশ ক্ষমতা 
দিয়াছিলেন, সে রাজ। আমাকে তাদুশ ক্ষমতা দেন নাই। আর ইনি 
যেরূপ আমারই প্রতি নির্ভর করিয়াছিলেন, তিনি সেরূপ করেন নাই। 
যদিও এ রাজাকে বিষয়কার্য্যে আবিষ্ট করিতে পারি নাই, তথাপি 
বিষয়ের কোন হানি হয় নাই । কারণ, তিনি আমার কোন উপদেশ 
হেলন করিতেন না। এবং যাহা করিতাম, তাহাই স্থিরতর রাখিতেন। 
এক্ষণে আমি সম্তোষের সহিত কার্য করিতে লাগিলাম । 
যখন প্রথমে ইন্কম্ট্যাক্স স্থাপিত হয়, সেই সময় & জেলার 
তৎকালীন কালেক্টর মাজিষ্রেটে সর উইলিয়ম হাঁরসেল সাহেব 
আমাকে কৃষ্ণজন্গরের আসেসরি কর্ম দিবার জন্য 
রাজার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা 
চিন্তিত হইয়া তাহাকে কহেন ষে, 
“দেওয়ানকে আমি এক শত টাকা বেতন দিই, আসেসরিতে তাহার 
তিন শত টাঁকা! ব্তেন হইতেছে ; সুতরাং আমার কর্মে থাকিলে 
সাহার অনেক ক্ষতি হইবে । কিন্তু তিনি যাইলে আমার অনেক কষ্ট 
হইবার সস্তাবন। |” হারস্লে কছিলেন যে, “তোমার দেওয়ানের মত 


বেতন বৃদ্ধি 


ইন্কম্ট্যাক্স আসে- 
সরিতে অস্বীকার 
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সকলের শ্রদ্ধাম্পদ লোক আমি আর পাইতেছি না। তোমার 
দেওয়ানকে এই কণ্ম দিতে সকলেই বলিতেছেন । এমন কি, এখান- 
কার সদরআলা, ধাহারি মুখে কাহারও প্রশংসা শুনা যাঁয় না, তিনিও 
দেওয়ানের প্রশংসা করিয়াছেন । তাহার এ কন্মও থাকে, ও কর্ম 
হয় তাহারই জন্য কমিশনরকে লিখিব 1” যদিও সাহেব নানা যুক্তি 
দেখাইয়া এ বিষয় কমিশনর সাহেবকে লিখিলেন, কিন্তু কমিশনর 
তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি হারসেল সাহেবকে 
লিখিলেন যে, রাজার কন্ম ত্যাগ না করিলে, গবর্ণমেণ্টের কন্ম তাহাকে 
দেওয়া যাইতে পারে না। রাজ নিজে বিষয়কার্্যদক্ষ হন নাই, 
সুতরাং আমার অভাবে তাহার বিস্তর অনিষ্ট হইবে এই বিবেচনা 
করিয়া আসেসরি কন্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার 
যে কয়েকটি ভূলের কথা পূর্বেব লিখিয়াছি তাহার উপর আর একটি 
বাড়িল। যাহা হউক সে সময়ের ধনের অভাবের কোন কষ্ট ছিল না! 
ও মনেরও কোনরূগ অস্থুখ হইত নাঁ। আমাকে রাজা পুর্বে যেরূপ 
মান্য করিতেন এক্ষণেও সেইরূপ ভাঁব ছিল, দাসত্বের কষ্ট কিছুই ছিল 
না। কেনন! নিজের কর্্মই করিতেছি এরূপ বোধ হইত । রাজ- 
বাটাতে যাহার মনে যাহা থাকুক, বাহ্যের কাহারও বৈরিতা৷ ছিল ন! 
বরং সকলেই আমাকে জন্তুষ্ট করিত । 
রাজ! এক শত টাকার উপর আমার আর বেতন বৃদ্ধি করেন নাই 
বটে, কিন্ত আমার পূর্বেকার যে খণ ছিল, তাহা! 
সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে 
নানাবিধ পারিতোধিক প্রদান করিতেন। আর আমার সন্তোষ 
সাধনের জন্য সব্বদা যত্ববান থাকিতেন, এবং আমার আত্মীয়গণকে 
লইয়া সতত আহ্লাদ আমোদ করিতেন। পুরাতন 
নৃতন বন্ধু লাভ 
বান্ধবের অতিরিক্ত মে সময় আমার কয়েকজন নৃতন 
বন্ধুলাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আমার 
বিশেষ প্রণয় হয়। এই সময়টি আমার বড় সুখের 
হইয়াছিল। যেন সুখসাগরে নিরন্তর সম্তরণ করিতে- 
ছিলাম | “নুখাস্তে ছুঃখের ভার বহিতে হবে” ইহা মনের নিকটেও 


রাজার পাহাষ্য 


দীনবন্ধু মিত্র 
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আসিতে পারিত না। বিষয়কার্যের সময়েও আমোদের ভঙ্গ হইত 
না। প্রাতে যখন রাজা চা সেবন করিতেন, ও রামতন্ুবাবু 
প্রভৃতি অনেক সুহ্বদ্বর থাকিতেন, সেই সময় আমি রাজার নিকট 
বসিয়া চা খাইতাম, এবং বিষয়কার্য্যের কথ কহিতাম ; কখন ব৷ 
আত্মীয়দিগের সহিত আলাপ করিতাম। কার্যও চলিত, অথচ 
আমোদও হইত । 
একদা আমার আত্মীয় বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট উকীল আমাকে 
লিখিলেন যে, নবাব নাঁজিমের দেওয়ান রাজ! প্রসন্ননারায়ণ দেব 
বাহাছুর আপনাকে নায়েব দেওয়ানী পদ দিতে ইচ্ছা! করেন। যদি 
আপনার অনুমতি পাই, তাহা হইলে তাহাকে আপনার সম্মতি 
জানাই । এমন সম্মানীয় ও দুর্লভ কন্ম আমার মত অল্পপরিচিত 
লোককে এই দেব বাহাছুর কেন দিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, 
শ্তামবাবুর পত্রের উত্তর দিলাম যে, “পুজার সময়ের আর বিলম্ব নাই, 
অতএব তুমি বাটা আসিলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
নবাব নাজিমের করিয়া যথা কর্তব্য স্থির করিব।” কিছুদিন পরে 
০ সি শুনিলাম যে, উক্ত দেওয়ান মুরসিদাবাদ হইতে 
অসম্মভি ডাকযোগে কলিকাতায় গমনকালে গোয়াড়ীর 
ডাঁকঘরে যখন বিশ্রাম করেন, সে সময় আমার বাটা 
কত দূর কোন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে 
বোধ হইল, আমার আত্মীয়ের প্রস্তাব অমূলক নহে । পুজার পর 
শ্যামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, আঁমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 
রাজ! বাহাছ্বরের অনেক আত্মীয় বন্ধু অবশ্যই আছেন, তাহাদিগকে 
এরূপ উচ্চ পদ না দিবার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, তাহার 
আত্মীয়-স্বজন সকলই কলিকাতাবাসী, ইনি কলিকাতার কোন 
লোককে নেজামতে আনিতে চাহেন না। ইংরেজী ও পারস্য জ্ঞাত 
থাকেন ও সচ্চরিত্র হন, এমনই একটি মফঃম্বলের লোককে এ কর্ম 
দিতে চাহেন। আমি আপনার পরিচয় দেওয়াতে কহিলেন, বেশ, 
তাহার সহিত আপনার আলাপ আছে, আচ্ছা, তাহাকে এখানে 
আসিতে লিখুন। আপনার পত্র পাইতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি 
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আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তিনি কর্ম স্বীকার করেন, তবে পুজার 
পর আপনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আমার নিকট যাইবেন। 
শ্টামের কথ! সাঙ্গ হইলে, আমি কহিলাম, ভাই! আমার বোধ 
হইতেছে, তিনি চালাক লোককে ভয় করেন, এ কারণ সাদাসিদ! 
লোক চাহেন। তাহার নিকট ধন্মের বড় আদর নাই । সুতরাং আমি 
তাহার সহকারী হইতে সাহস করি না। আমার সহিত শুহস্ভাব 
অধিক কাল থাকিবার সম্ভাবনা নহে। এ কন্মমন গ্রহণ না করায় 
বিবেচনা কি অবিবেচনার কাঁধ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। 
কিন্ত ইহার জন্য আমার কখন অনুতাপ হয় নাই। 
লালগোঁলার এক বর্ধ পরে আবার উপরিউক্ত স্ুহ্ধদ্বর মুরসিদাবাঁদ 
০ জেলার লালগোলার জমিদারের দেওয়ানীর প্রস্তাব 
অন্বীকার করিয়া আমাকে এইরূপ লিখেন যে, উক্ত জমিদার 
আপনাকে আপাততঃ তিন শত টাকা বেতনে নিযুক্ত 
করিবেন, এবং এক্‌ বৎমর আপনার কাধ্য-পরিচালন দেখিয়া আর 
ভ্ুই শত টাকা বেতন বুদ্ধি করিয়া দিবেন। আপনি একবার সেখানে 
আসিবেন। যদি কন্ম মনোমত হয়, গ্রহণ কবিবেন ; নচেৎ ফিরিয়া 
যাইবেন। আপনার গমনাগমনের সমস্ত ব্যয়ের টাক। তিনি দিবেন । 
এই পত্র যৎকালে আইসে, ততকাঁলে আমি কলিকাতায় ছিলাম । 
মহারাজা এ পত্র খোলেন, এবং তাহা পাঠ করিয়া অতিশয় চিত্তিত 
হন। আমি প্রত্যাগত হইলে, এ পত্রের প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন যে, 
আপনি আমার লাভের নিমিত্ত নিজের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন । 
কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমি আপনাকে ছুই শত টাকার 
বেতনের অধিক দিতে পারি নাঁ। সুতরাং আমি আর আপনাকে 
কিরূপে রাখিতে পারি? রাজার কাতর ভাব দর্শনে আমি কহিলাম 
যে, “আমার সমৃদ্ধিশীলীর ন্যায় চলিবার অথবা ধনসঞ্চয় করিবার 
ইচ্ছা নাই। ভদ্রলোকের মত চলিতে পারিলেই আমার বাসনা পূর্ণ 
হইবে। অতএব আমি মাসিক ছুই শত টাকা পাইলেই জন্তষ্ট হইয়া 
থাকিব ।” 
সতরঞ্চ খেলার যে চালে পরিশেষে মা হইতে হইবে, তাহা পূর্বে 
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জিতে পারিলে, কেহই সে চাল চালিত না। জয়লাভ আঁশাতেই 
সকল চাল চলিয়া থাকে । পরে যখন এ চালের 
নি দোষে বাজী হার হয়, তখন মনে হয়, হায়! 
তুলনা এ চাল কেন চালিয়াছিলাম। আমার এক্ষণে ঠিক 
সেই দশা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 

করিয়াছি, ভবিষ্যতের দিকে নেত্রপাত করি নাই । তখন ভাবিয়াছিলাম 
মে, দূরদেশে যাইলে ও নূতন সম্প্রদায়ে পড়িলে ধনলাভ হুইবে বটে, 
কিন্ত সুখের ন্যুনতা হইয়া যাইবে। পুজ কয়েকটি বিদ্যাভ্যাম 
করিতেছে। যদিও রাঁজবটী হইতে পেন্শেন্‌ পাইবার সম্তাবন। ব৷ 
স্থিত নাই, তথাপি পুজ্র কৃতী হইলে সে অভাব মোচন হইবে । 
স্থতরাং আমি দীর্ঘজীবী হইলেও ভবিষ্যতে অর্থাভাবে আমার কষ্ট 
পাইবার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই লাল- 
গোলার কণন্ম গ্রহণ করিলাম না। ভাবী কাল অন্ধকারময়। তাহার 
মধ্যে বিচরণ করিতে, কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা! কেহই নিম্চয়ই 
অবধারণ করিতে পারেন না। কেহ বা নিরাপদে 
উত্তীর্ণ হন; কেহ ব৷ প্রতিপাদক্ষেপে পতিত হন, 
আবার উখ্বান করেন, আর কেহ বা৷ পড়িয়া আ'র উঠিতে পারেন না। 
স্থতরাং আমি যে কার্ধ্যান্তরে প্রবৃত্ত হইলে আমার আর বর্তমান কষ্ট 
হইত না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তনয়দিগের কৃতী হইবার 
যে আশ! করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে, তবে ধনসমাগম আশা! 
পূর্ণ না হওয়াতেই আমার এই ক্লেশভোগ হইতেছে । এ আশা! 
অনেকেরই সফল হইয়া! থাকে । ব্ুতরাং আমার যে এ আশা 
নিতান্ত দুরাশ। হইয়াছিল, তাহা নহে। সমান-অবস্থাপন্ন হইয়াও 
মনোরথ পূর্ণ করণে কেহ বা সক্ষম হয়, কেহ বা অক্ষম হয়। 
তুল্যাবস্থান্বিত লোকের কথা দূরে থাকুক, একজন অসাধারণ বুদ্ধি ও 
ক্ষমতাঁপন্ন হইয়া সৌভাগ্যের মুখ দর্শন করিতে পায় না; আর 
একজন যৎসামান্য বুদ্ধি ও ক্ষমতা সত্বেও অনায়াসে সৌভাগ্যশালী 
হইয়া উঠে। এই কারণেই ভাগ্যের ফলাফলের কথ প্রবাদিত 
হইয়াছে। যেহেতুক যখন কোন-বিষয়ের কারণ নির্ব্বাদিত হইয়া 


মন্তুয্-ভাগ্য 
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উঠে না, তখনি সে বিষয় অলৌকিক সংঘটনার মধ্যে পরিগণিত 
হয়। 

১৮৬৪ খুঃ অব জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সংক্রামক জর কৃষ্ণনগরে দেখা! 
দেয় তাহা প্রথমে যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর 
গ্রামে দৃষ্ট হয়। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক 
স্থান উৎসম্ন দিয়া ১৮৩২ কি ৩৩ খুঃ অবে' নদীয়া 
জেলার অন্তঃপাতী গদখালি গ্রামে প্রবেশ করে। সেখান হইতে 
বহুসংখ্যক গ্রামের মধ্য দিয়া ১২৬৯ বাঁঃ অন্দে এ নগরের বারূইপাড় 
পল্লীতে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর অন্য অন্য পাড়ায় দেখা দেয়। 
আমার বাটীতে ১২৭১ বাঃ অকে প্রবিষ্ট হয়। সমস্ত পরিবার 
পুনঃ পুনঃ পীড়িত হওয়াতে দ্বিতীয় বসুর কাত্তিক মাসে বাটা ত্যাগ 
করিয়া গোয়াড়ীর মালোপাড়ার সন্নিহিত একটি 
বাটীতে অবস্থান করি । সেখানে যাইয়া পরিবারের 
অনেকেই সুস্থ হন। , কিন্তু আমার রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

শেষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রথমে শাস্তিপুর 
০৮৮ যাইয়া ১৫ দিবস থাকি । সেখানেও কোন 

প্রতিকার বোধ না হওয়াতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। 
প্রথমে তিন দ্রিন বদ্ধমানে থাঁকি ও পরে ভাগলপুরে ফাইয়। অবস্থিত 
হই। ১২৭২ অবের ২১শে মাঘ শাস্তিপুর হইতে 
যাত্রা করিয়া ২৬শে ভাগলপুরে উপনীত হই। 
ডাক্তার কালীবাবু ও আমার অগ্রজ মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন । 
আমার অরুচি অক্ষুধা এতাঁধিক প্রবল ছিল যে, ভাগলপুর পৌছিয়া 
প্রথম দিন অর্ধ পোয়৷ হুপ্ধ মাত্র পান করি। কিন্তু সে প্রদেশের 
জলবায়ুর এমনি গুণ যে, সপ্তাহ মধ্যে আমার আহার 
ও বলবৃদ্ধি হইল ও পঞ্চদশ দিবে আমি এক পোয়া 
পথ ভ্রমণ করিতে পারিলাম। এখানে চিকিৎসকেরা আমার 
আয়ু শেষ হইয়াছে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু আমার 
মনে কিছুমাত্র সে আশঙ্কা হয় নাই। আমার মনে ছিল 
যে, অরুচিকে দমন করিতে পারিলেই জরে ফোন অনিষ্ট হইবে না। 


সংক্রামক 
(ম্যালেরিয়া ) জ্বর 


আমার জ্বর 


বর্ধমান 


ভাগলপুর 


১৫৩ আত্ম-জীবনচরিত 


আহার করিতে পারিলেই ব্ল হইবে ও বল পাইলেই জর 
যাইবে । 

কিন্তু বসরাবধি যে ছুর্জয় জ্বর মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে ভাহাকে 
সহসা দূরীভূত করা সহজ নহে। জপ্তদশ দিবসে জ্বর পুনরায় বল 
প্রকাশ করিল। এই জরের সংবাদ পাইয়া! মহারাজা ২৩শে ফাল্গুন 
ভাঁগলপুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে আমাকে এলাহাবাদে 
লইয়া গেলেন। এই সংক্রামক জ্বরের যন্ত্রণায় 
রামতনুবাবু ইহার পুর্ব হইতে ভাগলপুরে ছিলেন। 
তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন। তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে আমর! 
এলাহাঁবাদে উপনীত হইলাম। মহারাজা খোসরোবাগ নামে এক 
রমণীয় উদ্ভানে আমাদিগকে লইয়া! গেলেন এবং 
তন্মধ্যস্থ একটি উচ্চ মণ্ডপে আমাকে তুলিলেন। 
সে সময় অরুণকিরণের আভায় উদ্ভানের যেমন শোভা হইয়াছিল, 
সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে তেমনি চতুপ্ধিক সুঙ্গিদ্ধ হইয়াছিল। 
আমার শরীরের ও মনের এতদূর স্ফৃপ্তি হইল, যেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইয়াছি এইরূপ বোধ হইতে লাগিল । হৃদয়ের উল্লাসে “কি স্বদেশে 
কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া 
ডাকি” এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাইতে লাগিলাম। তথায় ছুই ঘন্টা 
থাকিয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম । ছুই দিন পরে মহারাজা! 
আমাকে আগ্রায় ও দিল্লীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু গতদিবস হইতে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়াতে যাওয়া ঘটিল ন1। 

মহারাজা গৃহাভিমুখে যাত্রী করিলেন, রামতন্ুবাবু ও আমি একটি 
দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার ক্ষুধা ও বল 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতানিবাসী তৎকালীন এ 
নগরবাসী বাবু নীলকমল মিত্র আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ 
করেন। আমাদের রামদাস খা! ভায়। ও হরিশচন্দ্র সরকার তৎকালে 
এখানে কন্ম করিতেন। আমরা তাহাদের বাসায় আহারাদি 
করিতাম। তাহারা উভয়ই আমাদিগকে স্বচ্ছন্দ রাখিতে যারপরনাই 
যত করেন। রৌদ্র বৃদ্ধি হওয়াতে আমর! সেখান হইতে প্রস্থান 


এলাহাবাদ 


খোসরোবাগ 
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করিলাম । রামতনুবাবু ভাগলপুরে রহিলেন। আমি কলিকাতায় 
আসিলাম। এখানে কখন বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে, 
কখন সীতরাগাছির বাবু মথুরামোহন ভাছুড়ীর 
বাঁটীতে “বাস করিতে লাগিলাম। ইহার ৮ কি 
৯ বংসর পূর্ব্বে এই মথুরামোহন ভাছুড়ী, সদানন্দ চৌধুরী এবং 
বিহারীলাল ভট্টাচার্যের সহিত আমার আলাপ হয় এবং অনতিবিলম্বে 
বিশেষ প্রণয় জন্মে । ইহারা আমাকে মেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি ভাল- 
বােন। ইহাদের হ্যায় অকপট আত্মীয় অতি দুর্লভ। আমার পীড়িত 
অবস্থায় ইহারা যে হের সহিত আমাকে সুস্থ করিবার যব করিয়াছেন 
তাহা আমি কখনও বিম্মৃত হইতে পারিব না । ডাক্তারের আমাকে 
আগামী পৌষ মাস পধ্যন্ত বাটী আসিতে নিষেধ করেন। কারণ, 
যদিও রোগের প্রীয় শান্তি হইয়াছিল কিন্তু যেমন কৃশ তেমনি দুর্বল 
* ছিলাম । তথাপি রাজবাটীর কোন বিশেষ প্রয়োজনান্থরোধে বাটা 
আসিতে হইল। আধাঢ মাসের দশম দিবসে 
বাটী প্রত্যাগমন ৮ 

বাটীতে প্রত্যাগত হইলাম । মহারাজা আমার 
প্রত্যাবর্তন বার্ত। শ্রবণমাত্র আমাকে দেখিতে আদিলেন। এবং 
কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজবাটী লইয়া গেলেন। কাহারও প্রিয়তম পুক্র 
কালিকবল হইতে মুক্তি পাইলে সে যেমন আহুলাদিত হয়,'তিনি, আমি 

সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসাতে তেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন । 
আমাদের এ প্রদেশে ৮০৯০ বৎসর পূর্বে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ জন্মেন, 
তাহার পর আর সেরপ স্ত্রীপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। পরপুরুষের আহার, 
জিনিস বল, সাহস সকলই পূর্বপুরুষদের হইতে ন্যুন হয়। 
বীধ্যহীনতা  যাহাদের যত পরে জন্ম হইতে লাগিল, তাহাদের সেই 
পরিমাণে এসকল হাস হইয়া গেল। এইসকল 
বিষয়ে পিতার মত অগ্রজ হইতে পারেন নাই। আবার আমি অগ্রজের 
মত হইতে পারি নাই। এইরূপ যিনি যত বিলম্বে জন্মিতেছেন তিনি 
তত কৃশ, অল্প-আহারী ও দুর্বল হইতেছেন ! কেন দেশের এ হুর্দশা 
হইল তাহার কোন কথাই পূর্বে ছিল না। পরে যখন আমাদের 
বয়স্ক লোকদের বিবেচনা শক্তি হইল তখন এ বিষয়ের আন্দোলন 


কলিকাত। 


- ১৫৫ আত্ম-জীবনচরিত 


হইতে লাগিল। কেহ কেহ অনুমান করিতে লাগিলেন যে, বালকদের 
পূর্ববকার মত খেলাধুলা না থাকাতে ও লেখাপড়ায় মানসিক শ্রম 
অধিক হওয়াতে শরীর কৃশ ও দুর্বল হইতেছে। কেহ বা বোধ 
করিলেন যে দধি, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত প্রভৃতি গব্যরস ইদানীং ছুশ্দুল্য হওয়াতে 
বালকের! পুষ্টিকর ও বলকর আহার পায় না বলিয়া ছূর্র্ধল হইয়া 
যাইতেছে । এইরূপ নানা বিবেচক নানাপ্রকার কারণ অন্থুভব 
করিতেন। কিন্ত ইদানীং সংক্রামক জরের উৎপত্তির কারণ এক স্থানে 
যেরূপ অনুমতি হয় স্থানান্তরে তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। সেইরূপ 
সংক্রামক. উপরিউক্ত বিষয়েও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইত না। 
(ম্যালেরিয়া) যেহেতুক যদি মানসিক পরিশ্রমে স্কুলের বালকদের 
জ্বরের এই অবস্থা হইয়া! থাকে তবে যেসকল গ্রামের বা 
উৎপত্তির কারণ 
পরিবারের বালকেরা মোটে লেখাপড়া করে না 
তাহাদের এ দুর্দশা! কেন হয়? আর তেজস্কর আহার অভাবে ক্ষীণাবস্থা 
হইলে, ধনাঢ্য ব্যক্তিবৃন্দের বালকের! কেন ছ্ব্ধল হইয়! থাকে? 
আমার বোঁধ হয়, যে কারণেই হউক আমাদের দেশে যে সময় 
ক্ষুধার ও আহারের অল্পতা ও দৌর্ধবল্যের প্রবলতা হইতে আরম্ত 
হইয়াছে, সেই সময় এই সংক্রামক জ্বরের বীজ জন্মিয়াছে। যেমন 
বীজ হইতে ৎবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ শাখাপল্পব সহিত বদ্ধিত হয় ও 
শেষে ফুল-ফল ধারণ করে, দেইরূপ এ বীজ হইতে অক্ষুধা ও দৌর্ব্বল্য 
জদ্মিয়া এখানে জ্বরে পরিণত হইয়াছে । ৮০1৯০ বৎসর হইতে কেবল 
আমাদের ক্ষুধা ও বল প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে এমত নহে । 
আমাদের ধাতুরও বিকৃতি জন্মিয়া্ছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় বৃদ্ধরা 
কহিতেন যে, পূর্বে বিকার রোগে যে ওঁষধ ব্যবস্থা হইত তাহা এক্ষণে 
সামান্য জরে প্রয়োগ করিলেও সেরূপ ফলোদয় হয় না । তবেই দেখা 
যাইতেছে যে, দেশের ভূমিগ কোন দোষের বীজ বহুদিন পূর্ষ্ধ 
জন্মিয়াছে। হঠাৎ এ দোষের স্গ্টি হইয়াছে এরূপ 
নে বোধ হয় না। আর দোষের কারণ ভূমির উপরে 
রহিয়াছে তাহাও অন্ুমানে আইসে না। এ দোষ 
ভূমির নিয়স্থানে জন্দিয়াছে। তাহা না হইলে কোন বর্মের একপার্্ছ 
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সকল গৃহে এ গীড়া ধরিয়াছে, অপরপার্্স্থিত কোন গৃহে দুষ্ট 
হয় না। উভয়পার্বস্থ লোকের আহার-ব্যবহারে কোন বিষয়ে 
বিভিন্নতা নাই। এই গোয়াড়ীর সাহেবেরা যে দিকে অবস্থিত সেদিক 
যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিষ্কার, আর যে দিকে বাঙ্গালীরা থাকেন 
সেদিক যেমন অগ্রশস্ত তেমনি অপরিক্ষার। আর সাহেবের যেরূপ 
স্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকেন বাঙ্গালীর! তেমনি অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় 
থাকেন। তবে বাঙ্গালীদের অপেক্ষ।, এই সাহেবদের গীড়া অধিক 
হইতেছে কেন? 


গুহ শপল্্িচ্ছেদ্ত 
' বয়স ৪৬ হইতে ৫০ বওসর 


আমি বহু আয়াঁস ও ব্যয় করিয়া জ্বরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম 
বটে, কিন্তু অধিক কাল স্বাস্থ্য্খভোগ -করিতে 
পারিলাম না। ১২৭৩ বাঃ অবের ১২ই অগ্রহাঁয়ণে 
শুলরোগগ্রস্ত হইলাম । এতাধিক যন্ত্রণা হইল যে, আত্মহত্যার ইচ্ছা 
হইতে লাগিল। প্রায় ৫ বৎসর পধ্যস্ত এই হুর্জয় গীড়াতে মধ্যে মধ্যে 
যন্ত্রণা পাই। এই রোগগ্রস্ত কেহ কেহ ষে কি জন্য আত্মহত্য! 
করিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার যন্ত্রণা সহা করা 
অতীব দুষ্ষর। কত প্রকার ওঁষ্ধ সেবন করিলাম কিন্তু কিছুতেই 
রোগের শাস্তি হইল না। শেষে দৈনিক অহিফেন সেবন অভ্যাস 
করাতে এ যন্ত্রণা দূর হইল। বিধাতা যেমন রোগ স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তেমনি তাহার ওষধও দিয়াছেন। অহিফেনে আমার অমরোগ পধ্যস্ত 
দূরীভূত হইল। এই রোগ পিতামহের, পিতার ও অগ্রজের এবং 
কোন কোন ভগ্নীর ছিল। অহিফেন ন। থাকিলে বোধ হয় এ গীড়ার 
যাতন! সহা করিতে পারিতাম না । যখন বেদনা! ধরিত তখন যতক্ষণ 
পরেই হউক শেষে অহিফেন সেবনে ইহার শাস্তি হইবে এই বিশ্বাস 
থাকাতে, জীবন ধ্বংস না করিয়া 81৫ ঘণ্টা পর্য্যস্ত এই যমযন্ত্রণা সহ 
করিতাম। বেদনা উপস্থিত হইলে, ছুই জন তৈল-জল দিয়া আমার 


শুলরোগ 


১৫৭ আত্ম-জীবনচরিত 


বক্ষঃস্থলঃ উদর, পঞ্জর ও পৃষ্ঠদেশ বলপুব্বক মদ্দিন করিত। জল পান 
করিয়া পুনঃ পুনঃ বমন করিতাম। বমন করিতে করিতে যখন 
উদ্রমধ্য পরিষ্কৃত হইত তখন অহিফেন খাইতাম এবং এক ঘন্টা 
পরেই রোগের আক্রমণ শিথিল হইয়া আসিত। 

আমি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া রাজবাটী যাইয়া দেখিলাম যে, 
আমার অপেক্ষায় অনেক কাধ্য স্থগিত রহিয়াছে । মহারাজা নিজে 
কোন্‌ বিষয় কি কর্তব্য তাহা*স্থির করিতে পারেন নাই, বা অন্যের 
বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই । আমি সমীপস্থ হইবা- 
মাত্র সমস্ত চাবি কুঙ্জী আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন । কিছুদিন 
পরে ( ১২৭২ বাঃ অব্দের ভাত্র মাস ) চারি শত টাকা মূল্যের এক 
স্বর্ণের ঘড়ি চেনসহিত উপটৌকন-ম্বরূপ দ্িলেন। তাহার অনুগ্রহে ও 
স্মেহে বড়ই অনুগৃহীত ও গীত হইলাম বটে, কিন্ত 
তাহার শারীরিক অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিতহ্নদয় 
হইতে লাগিলাম। তিনি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে 
অতিশয় কৃশ ও দুর্বল হইতেছিলেন। বিষয় ব্যাপারে আমার 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহার শারীরিক সম্বন্ধে সহপদেশ দিলে 
বিরক্ত হইতেন। তাহার রাণী সাঁতিশয় উৎকষ্ঠিত হইয়। নিজে ও 
আতআীয়-স্বজন দ্বারা তাহাকে নিয়মাবদ্ধ করণার্থ বিস্তর য় করিতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। 
রাজা শরীরের হানি যেরূপ করিতেছিলেন ইদানীং বিষয়ের হানিও 
সেইরূপ করিতে লাগিলেন । তিনি গোপনে খণ করিতেন এবং যখন 
তাহ! প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেন, তখন তাহা! আমার পরিশোধ 
করিতে হইত। প্রত্যেক বার যখন তাহার খণ 
শোধ দেওয়া যাইত তিনি অঙ্গীকার করিতেন যে, 
আর কখন অধিক ব্যয় বা খণ করিবেন না। কিন্তু পরে তাহা! মনে 
রাখিতেন না । তাহার এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্তের ম্যায় কাধ্য দেখিয়া 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ কহিতাম যে, “আপনি এইরূপে চলিলে আপনার 
সম্পত্তি ক্রমশঃই ক্ষয় পাইবে, এবং আমাকেও কলঙ্ক-ভাজন হইয়! 
যাইতে হইবে ।” তিনি যখনই এরূপ কথা শুনিতেন তখনি তাহার 


রাজার শারীরিক 
অবনতি 


পুনরায় খণ 
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চক্ষু ছলছল হইত এবং “ভবিষ্যতে যদি আর এইবপ দেখেন তবে 
যাইবেন” এইরূপ বলিতেন। আমি প্রস্থান 'করিলেই তাহার বিষয় 
ছারখার হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় প্রায় ছুই বৎসর কন্মন ত্যাগ 
করিলাম না। 

একদা কোন কথাপ্রসঙ্গে আমার কোন সহকারী কন্মচারীকে 
কহিলাম যে, “আমার এখানে আর থাক! কর্তব্য বোধ হইতেছে না 1৮ 
যখন এই কথা বলি তখন আমি নিশ্চয় কন্মত্যাগ 
সহকারী বর্ারীর করিব এরপ স্থির করি নাই। তথাপি গর কর্মচারী 
কি অভিসন্ধি করিয়া এই কথা রাজার কর্ণগোচর 
করিলেন। পরদিন রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “আপনি 
কি এই কথা বলিয়াছেন 1” আমি উত্তর করিলাম যে, “এক্ষণ পর্য্ত 
আমি এ বিষয় কিছু স্থির করি নাই। কিন্তু আমি আর আপনার 
অমঙ্গল দেখিতে পারি না। যদি আম দ্বারা মঙ্গলসাঁধন না হয়, তবে 
আমার এখানে থাক না থাক তুল্য ।” সে সময় তাহার মনের 
সহজাবস্থা ছিল না। একারণ আমি তখনই তাহার নিকট হইতে 
উঠিয়। কাছারিতে আসিলাম। কিঞ্চিং পরেই তাহার একজন আমলা 
আসিয়া আমাকে কহিল যে, “মহারাজা আপনাকে জানাইতে আদেশ 
করিলেন যে, যদি তাহার কার্য্য করিতে আপনার অনিচ্ছা হইয়! থাকে 
তবে আপনার নিকট যেসকল চাবি আছে তাহ! আমাকে দেন ।৮ 
আমি কহিলাম, “তুমি রাজার একখানি পত্র লইয়া আইস।” সে 
তৎক্ষণাৎ পত্র আনিল, এবং আমিও চাবি দিয়া 
৬ বাটা আসিলাম। এবং তাহার যে ছুই-চারিটা দ্রব্য 
আমার নিকট ছিল তাহা পাঁঠাইয়া দিলাম। কিন্তু 

তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন। 
শুনিতে লাগিলাম যে, আমি বিদায় হওয়াতে রাজা অতিশয় 
ছঃখিত হইয়াছেন এবং আক্ষেপ করিতেছেন। তৎকালে আমার 
অতি নিকট সম্পকীয় কোন ব্যক্তি রাঁজার নিজ ব্যয়ের কর্মচারী 
ছিলেন তিনি ৪ দিন পরে আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, “তোমার 
রাজবাটী যাইতে হইবে ।” আমি যাইতে অসম্মত হওয়াতে কহিঙ্গেন 


১৫১ আত্ম-জীবনচরিত 


ষে, “তুমি না যাইলে রাজা! আহার করিবেন না» এইরূপ অনেক 
কথার পরে আমি আর তাহার অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলাম না। 
আমি নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা আমার হস্তে সমস্ত চাবি দিলেন। 
তৎকালে বাহিরের কোন কোন লোক থাকাতে, আমি আর 
আমার মনের কথা কিছু বলিতে পারিলাম না। পরদিন 
রাজ! নিজ অবিবেচনার কার্য্যের জহ্য অগ্তাঁপিত হইলেন এবং 
আত্মশোধনের প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমিও কর্মে পুনরায় প্রবৃত্ত 
হইলাম | 
রাজা যখন আমাকে তাহার কন্ম ত্যাগ করণে উদ্যত দ্েখিতেন 
তখনি পরিমিত-ব্যয়ী হইবার অঙ্গীকার করিতেন এবং অনতিবিলম্বেই 
তাহা বিস্বৃত হইতেন পুর্ববে দেখিয়াছি । তথাপি বাহার শুভাশুভ 
হৃদয়ের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার ইষ্টচিস্তা চিত্তবহির্ভত 
করা বড় সহজ ব্যাপার নহে । একবার মনে করিতাম আর এখানে 
থাক! উচিত নহে, আবার ভাবিতাম আর কিঞ্িংকাল দেখিয়াই যাই । 
এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে শেষে তাহার কর্ম ত্যাগ স্থির 
করিয়া তাহাকে এই মন্মে এক পত্র লিখিলাম যে, 
১১০ “আপনার সকল দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি। 
* তাহার নিবারণের চেষ্টা যতদূর অধীন জনের দ্বারা 
হইতে পারে তাহা আমি করিয়াছি ; কিন্ত কিছুতেই ফলোদয় হুইল 
না। সুতরাং আমি বিদায় হইলাম। এক্ষণে পরমেশ্বর আপনাকে 
রক্ষা করুন।” এই পত্রের সহিত কয়েকটি চাঁবিও পাঠাইলাম । 
শুনিলাম এই পত্র পাঠে প্রথমে রাগান্ধ হইয়া অতীব বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন।, এমন কি আমাকে কৃত্ব পর্যন্ত বলিয়াছেন । প্রধান 
কর্মচারীরা ইহাতে বিলক্ষণ বাতাস দিতেছেন। আমার উপরিউক্ত 
স্বজনকে দেওয়ানী দিয়াছেন, এবং তাহাকে দেওয়ান বলিয়া 
ডাকিতেছেন। .২৩ দিন পরে শুনিতে লাগিলাম যে, তিনি আমার 
জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন এবং কখন কখন অশ্রু-বিসর্জন 
করিতেছেন। সংসার কি ভয়ানক ! আমারই স্বজন মহাশয় তাহাকে 
বুঝাইতেছেন যে, “আপনি কেন এত কাতর হইয়াছেন। কা্ডিক রায় . 


স্বগীম দেওয়ান কার্ডিকেয়চম্ত্র রায়ের ১৬০ 


ব্যতীত কি আর কন্ম চলিবে না? যেখানে তিনি নাই সে-সংসারের 
কি কর্ম চলিতেছে না? আপনি স্বচ্ছন্দে সান-ভোজন করুন। 
আমোৌদ-আহ্লাদ করুন। টাকা দিলে কত কাত্তিক রায় পাওয়া 
যাইবে ।৮ আমার সহকারী বুদ্ধিমান লোক, তিনি ছুই দিক বজায় 
করিয়া প্রবোধ দিয়াছেন । রাঁজার নিকট একরূপ বলিয়াছেন, আমার 
নিকট অন্যরূপ প্রকাশ করিয়াছেন । 


৭৮ দিবস পরৈ আমার জনৈক বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ দে হঠাৎ 
আমার নিকট আসিয়। কন্মত্যাগের বিষয়ে কোন কোন কথা বলিলেন 
এবং শেষে কালীবাবু ও পূর্ণবাবু আপিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাস! 
করিলেন! আমার বোধ হইল তাহারা আমার কর্মত্যাগের বিষয়ে 
কোন পরামর্শ করিয়াছেন অথবা তাহাদিগকে রাজা কিছু বলিয়াছেন । 
“বুঝি পূর্ণ ও কালী রাজবাঁটাতে আছেন” তিনি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যাগমন করিলেন। এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি, রাজা, কালী ও 
পূর্ণ আমার বাটীতে “আসিলেন এবং সকলে একপ্রকার বলপূর্ব্বক 
আমাকে গাড়ীতে আরোহণ করাইলেন। যেমন কোন বালককে 
তাহার আত্মীয়-স্বজন ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমাকে লইয়! 
গেলেন। আমি কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। গাঁড়ীতে যদিও 
রাজা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন “আমি দেওয়ানকে কোনমতেই 
ছাঁড়িব না,” কিন্তু আমি ভাবিতে লাগিলাম রাঁজবাটী যাই আর যা 
করি, রাজার কর্ম আর করিব না। গাড়ী রাঁজবাটা পৌছিল এবং 
উপরে যাইয়া আমরা সকলে বসিলাম। গৃহমধ্যে যেন আনন্দোৎসব 
উপস্থিত হইল । সকল চাঁকরেরই নয়নোৎফুল্প ও হাস্তবদন দেখিলাম । 
,সে সময় হৃদয়ে কতপ্রকার ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। একবার 
ভাবিলাম, যতই কেন হউক না, আমি আর ইহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইব 
না। আবার ভাঁবিলাম যে, যখন আমার আত্ীয়-বন্ধুরাও এখানে 
আমার পুনরাগমনে এত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, তখন আর 
এ মায়াবন্ধন কেমন করিয়া ছেদন করিব। শেষে সকল প্রতিজ্ঞা 
বিস্মৃত হইলাম । চাবি সমস্ত লইলাম এবং সকলের আমোদ-প্রমোদে 
মিশিয়া গেলাম। পরদিবস হইতে পুনর্বার কর্ম করিতে লাগিলাম। 


১৪১ আত্ম-জীবন্চদ্মিত 


আহা! কি কথাই মহাজনে বলিয়াছেন, “ক্ষণে দৃশ্া ক্ষণে খেদ, 
তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ” । 

১২৭৪ বাঃ অব্ের কার্তিক মাসের ১৪শ দিবসে ঝটিকা! আরম্ত 
হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৮শ দিবসের রজনী 
ছুই প্রহরের সময় ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং 
পরদিবস দশটা বেলা পর্ধ্যস্ত স্থায়ী হয়। ১২৭১ অব্দের ২৯শে 
আশ্বিনের ঝটিকাঁয় যে ক্ষতি হইয়াছিল, প্রায় সেইরূপ ক্ষতি হইল। 
বাগানের অনেক বৃক্ষ পড়িয়া গেল। তৃণাচ্ছাদিত ঘর প্রায়ই পতিত 
হইয়াছিল। সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সাহায্য নিমিত্ত জার্কেট 
হৌসে জমিদার প্রভৃতি ধনবানদিগের এক সভ। হইয়া ঠাদা হয়। 
কমিশনর চ্যাপম্যান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

১২৭৪ অব্দের চৈত্র মাসে কমিশনর চ্যাঁপম্যান সাহেব মহারাঁজার 

অবস্থা দর্শনে অতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়া আমাকে 

চিপ সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সাহেবকে 
মল্গল-চেষ্টা রাজার যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী বুবিয়া ছুঃখবহ বৃত্বাস্ত- 
সমূহ ব্যক্ত কবিলাম। তিনি অতীব আক্ষেপ পূর্ব্বক 

কহিলেন যে, “এ যুবকের (রাজার ) বিস্তর গুণ আছে। সাহেবদের 
সংসর্গে ইহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহ। ইংরাজ জাতির 
আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয়। যাহা হউক্‌, ইহাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত 
একবার বিশেষ ষত্ব করিতে হইবেক।”৮ শেষে আমার অনেক প্রশংস! 
করিয়! বিদায় করেন। তাহার যত্বে ও কৌশলে রাজার শারীরিক ও 
বৈষয়িক বিস্তর উন্নতি হয়। তাহার পদে অন্ত কমিশনর আসিলে 
মহারাজ। পূর্বে যেমন ছিলেন আবার তেমনি হইলেন। এদিকে 
বৎসর মধ্যে তিনি ৩৪ মাস কখন কলিকাতায়, কখন ফরাসডাঙ্গায়, 
নি কখন পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন। আমি কর্ম ত্যাগ 
করিলে তাহার সম্পত্তি অধিককাল থাকিবে না, এবং 

আমার কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে তিনি দীর্ঘজীবী হইলেও ত্বাহার আধিক 
কষ্ট পাইবার সম্ভাবন! অল্প। আর তাহার শারীরিক অত্যাচারবশতঃ 
দীর্ঘায়ুরও প্রত্যাশ। ছিল নাঁ। পরস্ত তাহার সম্ভানলাভের আশাও 


১১ 


ভয়ানক ঝড় 
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বিগত হইয়াছিল । অতএব তাহার ধনাভাব-জনিত কষ্ট আমায় 
দেখিতে না হয় এই চিস্তায় আমি কর্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা এককালে 
দূর করিলাম। ভাবিলাম সাধারণের নিন্দায় আমার তত কষ্ট হইবে 
না, যত কষ্ট মহারাজাকে দরিদ্রাবস্থায় দেখিলে হইবে । 
পূর্ব্বে যে সংক্রামক জ্বরের কথা লিখিয়াছি এবং আমিও 
__ যেরোগে বনু কষ্ট পাইয়াছি, তাহার প্রাছর্ভাব ১২৭২ 
সংক্রামক জ্বরে 
মালের হা, সহি সা পর্ধ্যস্ত অতীব প্রবল থাকে । ইহাতে 
এন নগরের প্রায় তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া যায়। কত 
বিস্তৃত পরিবার নির্ধংশ হইয়া গিয়াছে । কত 
দুর্ভাগা পুরুষ বহু পরিবারের স্বামী হইয়াও সন্গ্যাসীপ্রায় হইয়াছে। 
কত স্ত্রীলোক পতিপুক্রহীনা হইয়া অনাথিনী হইয়াছে। কত নারীর 
ক্রোঁড়ে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে অথচ নিজের অচৈতন্য বশতঃ জানিতে 
পারে নাই। কত উথ্থানশক্তিরহিতা মৃতপ্রায়া জননী একাকিনী গভীর 
রজনীতে মৃত সন্তান বক্ষঃস্থলে লইয়। নিকটস্থ কোন নিভৃত স্থানে 
প্রক্ষেপ করিয়াছে । এবং পাছে কেহ জানিতে পারিলে তাহাকে যন্ত্রণা 
দেয় এজন্য বুক ফাটিয়। গিয়াছে তবু ক্রন্দন করে নাই। প্রতিবাসীর 
কথা দূরে থাকুক, সন্তান পিপাসায় অস্থির, তথাপি জনক-জননীর 
তাহাকে একটু জল দিবার সাধ্য হয় নাই। কত লোক গৃহমধ্যে 
'বিগতজীবনে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সংবাদও পার্খস্থ গৃহবাসীও 
জানিতে পারে নাই। কাদিয়া শোকের কিঞ্চিৎ আশু শাস্তি করে 
এরূপ শক্তিও অনেকের ছিল না। ধনে জনে কিছুতেই কাহার 
বিশেষ সাহাধ্য হয় নাই। বাটীতে যে-ই আসিয়াছে সে-ই অচিরাৎ 
শধ্যাগত হইয়াছে । সুতরাং ধনী-নির্ধন সকলেরই তুল্যাবস্থ 
হইয়াছিল । যাহারা নগর-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে রক্ষা পাইয়াছিলেন। হায়! কালেতে কি না হয়। যে 
কৃষ্ণনগর কত বিদেশীয় মৃতপ্রায় রোগীর প্রাণদান করিয়াছে সেই 
নগর এক্ষণে নিজ ক্রোড়বাসীদের জীবন রক্ষা করিতে পারিল না। 
পূর্ববলিখিত সংক্রামক জ্বরের বিক্রম ১২৭৩ বাঃ অন্দে হাস হইতে 
আরম্ভ হইল এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোগীদের গীড়ার সাম্য হইতে লাগিল। 


১৬৩ আত্ম-জীবনচরিত 


১২৭৪ অবে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্া ব্যতীত আর সকল পরিবারই 
রোগমুক্ত হইলেন। ১২৭৫ অবের শ্রাবণ মাসে জলবায়ু পরিবর্তন 
নিমিত্ত আমার স্ত্রী তনয়-তনয়া সহিত শান্তিপুরের এক দ্বিতল বাঁটার্তে 
অবস্থিত হন। ২৯, ৩০ ও.৩১শে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে । 
৩২শের রাত্রে এতাধিক বারিবর্ণ হইতে লাগিল যে, রাত্রি 
মহা ছুই প্রহরের পর ছাতের এক স্থান দিয়া হু করিয়া 
সজোরে জল পড়িতে আরম্ভ হইল। আমার গৃহিণী 
তয় পাইয়া সকলকে জাগ্রত করাইলেন এবং কিরূপে এ দায় হইতে 
নিস্তার পান তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পার্খস্থ এক 
কক্ষ পতিত হইল। আমার স্ত্রী, ভগ্মী, পুক্র, কন্া ও স্ত্রীর এক ভ্রাতা, 
এক ভ্রাতুষ্পুক্র, এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক দাসী সকলেই ব্যস্ত হইয়া 
নিয়তলায় আসিলেন ৷ রজনী তখন তৃতীয় প্রহরেরও অধিক । সকলই 
স্্রীলোক ও বালক-বালিকা। কেবল দাস একজন পরিণত-বয়ন্ক ছিল 
কিন্তু নির্বোধ । যেমন নিবিড় অন্ধকার তেমূনি মুষলধারে বৃষ্টি, 
প্রাঙ্গণ জলপুর্ণ। বহির্গত না হইলে তখনি প্রাণ যায়, অথচ কোথায় 
যান তাহা! কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন না । সুতরাং সকলেই 
অস্থিরচিত্ত হইলেন। শেষে নিকটস্থ ডাকঘর মনে পড়িল এবং 
তথায় যেমন উপস্থিত হইলেন অমনি বাসাবাটার পতনশব্দ শুনিতে 
পাইলেন। আর ৫ মিনিট এ বাটীতে থাকিলে সকলের জীবনাবসান 
হইত। অবশিষ্ট যাঁমিনী আর্দ্রবস্ত্রে ডাকঘরে যাপন করিয়া! প্রত্যুষে 
সকলে গৃহিণীর পিত্রালয়ে আসিলেন। পরে সে বাটাও পতনোন্ুখ 
দেখিয়া! শেষে মতিবাবুর বাঁটাতে আশ্রয় লইলেন, এবং পরদিন 
বাটী আসিলেন। 
কখন দোষও গুণ হয়, তুঁহার এই ঘটন! বিলক্ষণ দৃষ্টাত্তস্থল। 
আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভীরুপ্রকৃতি ! তিনি ষৎসামাহ্য কারণে বিপদাশঙ্কা 
করেন। কিন্তু তাহার এইরূপ স্বভাব ছিল বলিয়াই এই সঙ্কট হইতে 
সকলে রক্ষা পাইলেন। উৎকট বারিবর্ষণে ভীতা হইয়া জাগ্রতা 
না থাকিলে এবং অত উতলা! না হইলে নিশ্চয় বিপদ ঘটিত। সে নিশায় 
প্রায় কেহই বাটার বাহির হন নাই ।* অনেক অট্রালিক! নিপতিত হয় 


গায় দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ১৬৪ 


এবং কোনও কোনও বাটীর সহিত কয়েক লোৌকেরও জীবন ঘায়। 
তৎকালীন অশীতি-বৎসরের বৃদ্ধগণও কহেন যে, ভাহার! এরূপ ভয়ানক 
দৃশ্য কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। কৃষ্জনগরের নানা স্থান 
এতাধিক জলপুর্ণ হয় যে, অনেক রাস্ত! কাটিয়া জলনির্গমের পথ 
করাতেও ৪1৫ দিন তথায় জলের অবস্থিতি হয় ও তছ্‌পরিস্থিত সমুদয় 
মুন্ময় গৃহ পড়িয় যায় এবং অনেক বৃক্ষ পড়িয়া! যায়। 
১২৭৬ বাঃ অবেের ২৮শৈে আধাঢ় প্রাতঃকালে ঝড় আরম্ভ হইয়! 
বেল! পাঁচট। পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর এই ঝটিকার সঙ্গে ভয়ানক 
বৃষ্টিও থাকে । যর্দিও ইহা ১২৭১ অব্দের আশ্বিন 
১২৭৬ সালের মাসের ও ১২৭৪ অব্দের কান্তিক মাসের ঝটিকার 
ঝড়-বৃষ্টি 
তুল্য ভয়ানক ও ক্ষতিজনক নহে, তথাপি অনেক বৃক্ষ 
ও গৃহ পতিত হওয়াতে লোকের বিস্তর অনিষ্ট হয়। যেমন কোন 
পরাক্রান্ত নিষ্ঠুর রাজা অন্যের রাজ্য উৎসন্ন করিতে দৃঢ় সন্কল্প করিয়া! 
পরাজিত দেশে পুনঃ পুনঃ হনন লুষ্ঠন ইত্যাদি বিবিধরূপ অত্যাচার 
করিয়া যায়, স্বভাব যেন সেইরূপ মানস করিয়া এ দেশকে প্রগীড়িত 
করিতে লাগিল। রোগ শোক বড়বৃষ্টি উৎপাতসকল উপযুপরি 
উপস্থিত হওয়াতে লোক অবসন্ন হইয়া উঠিল। এত অন্নকাল মধ্যে 
এত ছুর্ঘটনা এ দেশে যে কখনও হইয়াছে ইহা! শুনা যায়,নাই । 
পুর্ব্বে লিখিয়াছি যে, চ্যাপম্যান সাহেব দ্বারা মহারাজার যথেষ্ট 
মল হয়, ও তাহার কমিশনরী পদ ত্যাগ করাতে পুনরায় পূর্ব্বমত 
অমঙ্গল ঘটিতে থাকে । মহারাণী স্বামীর স্বাস্থ্যসাধনার্থ যারপরনাই 
চেষ্টা করেন। এবং এ বিষয়ে রায় যছুনাথ রায় বাহাহুরের যথেষ্ট 
সাহায্য পাঁন। মহারাজ! প্রায় বৎসরাবধি উক্ত সাহেবের ভয়ে 
ইহাদের বাধ্য ছিলেন। ১২৭৫ বাঁঃ অবেের ফাল্গুন মাস হইতে 
আবার স্বীধীনভাবে চলিতে লাগিলেন । এক্ষণে মহারাণীর ও যছুবাবুর 
ইষ্ট চেষ্টায় তাহার উপকার না হইয়া বরঞ্চ অপকার হইতে লাগিল । 
যদ্ুবাবুর কর্তৃত্ব তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল ও রাজবাঁটীতে থাকা 
তাহার যন্ত্রণা বোধ হইতে লাঁগিল। একারণ বৎসরের অধিকাংশ 
সময় বিদেশে যাপন করিতে লাগিলেন । আমি ডাহাদিগকে এরপ 


১৬৫ আত্ম-জীবনচরিত 


খুঁচাখুচি করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতাম কিন্ত তাহারা আমার 
কথা শুনিতেন না। বরং রাজ্বী আমার প্রতি 
রানী প্র্ৃতির বিরক্তা হইতেন। তাহার এইরূপ বিবেচনা হইত 
টা বিল. যে, আমি বিশস্তরপে কর্ম করাতে রাজা বিয়- 
প্রয়াস কার্যে মন দিতেন না। যাবৎ মহারাজা জীবিত 
ছিলেন তাবৎ তিনি আমাকে বিষনয়নে দেখিতেন । 
একবার মহারাণীর কটুক্তিতে আমি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া রাজাকে 
কহিলাম যে, “মহারাণী যেরূপ অপমানের কথা কখন কখন দাসীদ্বার। 
আমাকে কহিয়। পাঠান, তাহা কোন ভদ্রলোক সহা করিতে পারে না! । 
তাহার কথার সমান উত্তর দিলে তাহার এবং আপনার অবমানন। হয়, 
এ কারণ এসকল অপমান সহা করিয়া থাকি। কিন্তু আমি সর্বদাই 
যে ইহা! সহ্া করিব তাহ! পারিব না। এবং আমার জন্য যে আপনাদের 
স্বামী-স্্রীতে অসপ্ভাব ঘটে, ইহাও আমার ইচ্ছা নহে 1” এই কথা 
শ্রবণে তিনি অত্যন্ত বিষাদিত ও ব্যাকুলিত হইয়া আমাকে কহিলেন 
যে, “তাহার দোষে আমাকে ত্যাগ করিবেন না, যাহাতে আপনার 
এ কষ্ট আর সহা করিতে না হয় তাহার বিধান করিব।” আমি 
ইহাদের শুভ কি অশুভ আকাজ্ষী তাহ! রাণী রাজার মৃত্যুর পর বুঝিতে 
পারিলেন। , 
গত বৎসর রাজ। আষাঢ় মাসে স্থানান্তরে যান ; ছর্গোৎসবের পূর্বে 
আমি যাইয়া তাহাকে লইয়া আসি। এ বৎসর এলাহাবাদে তাহার 
সাক্ষাৎ পাই। সেখান হইতে আগ্রায় যান। আমিও তাহার সঙ্গী 
হই। আগ্রায় ছুই দিবস থাকিয়া কেল্লা ও মমতাজ- 
মহল দর্শন করি। যদিও মহারাজার অবস্থা দেখিয়! 
অত্যন্ত মনঃক্রেশ পাই, তথাপি এ ছুই মহাঁকীত্তি দর্শনে 
যারপরনাই আহ্লাদিত হই। কিন্তু এ ছুই জগৎ-বিখ্যাত কাণ্ড 
একবার দেখিলে মনের সাধ মেটে না । সেখান হইতে এলাহাবাদ 
দিয়া পুজার অগ্রে পঞ্চমীর দিবস তিনি ও আমি রাজবাটী পৌছিলাম। 
১২৭৭ অন্যের আধা মাসে মহারাজা! পুনরায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন 
করিলেন এবং মুস্থুরী পর্র্ধতে যাইয়া 'অবস্থিত হইলেন। যাত্রাকালে 


রাজার 
বিদেশ বাস 
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তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে, যাহাতে তাহার যাঁওয়। না ঘটে তদ্িষয় 
তীয় আত্মীয়-স্বজন অনেক চেষ্টা করেন। কিন্ত 
কোনমতে কৃতকাধ্য হইতে পারেন না। রাণী ও 
যহ্ুবাঁবু তাহার মঙ্গল-চেষ্টা করিতেন বটে, কিস্তু কোন 
চেষ্টাই সুবিবেচনান্ূমত না হইলে অভিলধিত ফল দর্শে না, বরং 
কখন কখন বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। আমি মধ্যে- মধ্যে তাহাদিগকে 
বলিতাম যে, “পরিণত-বয়স্ক পুজের কোন কু-অভ্যাস হইলে তাহার 
জনক-জননীও ব্লদ্বারা নিরাকৃত করিতে পারেন না। তোমরা যে 
একজন ৩০৩২ বৎসরের ধনবান যুবকের কু-অভ্যাস বলে দূরীভূত 
করিবে অথবা তাহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে, এ আশা কখন পূর্ণ 
হইবে না। ইনি তোমাদের কর্তৃত্ব অসহা বোধ করিয়। গৃহত্যাগী 
হইবেন এবং তাহ! নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। আর 
ইনি বাহিরে গেলে তোমাদের কোন বলই খাটিবে না । বাটী হইতে 
ধন না পান, যেখানে একটু কাগজ লিখিয়া দিবেন সেইখানেই প্রচুর 
ধন প্রাপ্ত হইবেন এবং কোন ভূত্য সঙ্গে না যায়, যেখানে ইচ্ছা করিবেন 
সেইখানে তাহা পাইবেন। তোমাদের এরূপ বলপ্রয়োগে বিপরীত 
ফল ফলিবে।” এরূপ কথায় মহারাণী বিরক্ত হইতেন ও যছ্ুবাবু 
অমনোযোগ করিতেন । কিন্তু আমি যাহা! বলিতাম তাহাই ঘটিল। 
রাজ। পুজার পূর্বে আমাকে বারংবার লেখেন যে, “এবার আমি 
পূজার সময় কোৌনমতেই বাটা যাইব না। অতএব 
আপনি আমাকে লইতে আসিবেন না । আসিলেও 
আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না । কাত্তিক মাস অষ্টমের 
সময় আমি নিশ্চয় বাটী প্রতিগমন করিব 1” এদিকে রাণী রাজাকে 
আনিবার নিমিত্ত আমাকে মুস্ুরী যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে 
লাগিলেন। আমি উত্তর করিলাম যে, “রাজা এবার যেরূপ বিরক্ত 
হইয়। গিয়াছেন ও যেরূপ বারংবার লিখিতেছেন, তাহাতে যে আমি 
যাইলে তাহাকে আনিতে পারিব তাহা আমার বোঁধ হয় না। যখন 
আপনারা সকলে তাহাকে রাখিতে পারেন নাই, তখন যে একা 
আমার অনুরোধে আসিবেন ইহা! কোনমতেই আমার বিবেচনায় 


রাজার বাটা 
আসিতে অনিচ্ছা 
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আইসে না।” আমি তাহাকে আনিতে গেলাম না বটে, কিন্ত 
কৌশলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রাজাকে লিখিলাম 
যে, “গভর্ণমেন্টের রাজ্য দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । যদি 
রাজন্বের পরিমাণ কর মহাল হইতে সংগৃহীত না হয়, তবে আমার 
দ্বারা বিষয় রক্ষা হইবার উপায় হইবে নাঁ। অতএব এ সময় 
আপনি রাজধানী না থাকিলে আপনার বিষয়ের ক্ষতি হইবে। 
আপনি রাজস্ব দিবার সময় রাজবাটী উপস্থিত না থাকিলে আমি আর 
আপনার কাধ্য করিতে পারিব না।” আমার এ কৌশলে কোন 
ফলোদয় হইল না । তিনি গৌঁয়াড়ীর এক মহাজনকে এ বিষয় 
লেখাতে, মহাজন আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, “রাজার রাজস্ব জন্য 
যে টাকা আবশ্যক হইবে তাহ! আমি দিব ।” 
আমার অগ্রজ মহাশয় রাজার সঙ্গে ছিলেন। তিনি পুজার পর 
এক সহস্র টাকা সহিত আমাকে যাইতে লিখিলেন। ভাবিলাম রাজার 
প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় হইয়! থাকিবে । ছইদিন পরে 
শর মী এ বিষয়ে তিনি টেলিগ্রাফ করিলেন। আমি অতিশয় 
উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়া পরদিবসই ( ১২৭৭।১ কাণ্তিক ) 
যাত্রা করিলাীম। কয়েকদিন পরে সাহারামপুরে উত্তীর্ণ হইলাম। 
তথ! হইতে যুসুরী পর্বত দৃষ্ট হইতে লাগিল। যদিও আমার চিত্ত 
গভীর চিন্তার্ণবে নিমগ্ন ছিল তথাপি এ প্রকাণ্ড গগনভেদী দৃশ্য দর্শনে 
মন যেন উন্নত হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! যেন এ শৈলশ্রেণী 
মহীমণ্ডলে বসিয়া গগনমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। 
উপধূর্পরি কতই শৃঙ্গ শৌভ! পাইতেছে। শেখরস্থিত 
০৯৪৯৭৪ বাটাসকল স্থানে স্থানে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শ্বেতবিন্দুবৎ দৃষ্ট 
হইতেছে । ধাঁহার! পর্ধতপ্রদেশ কখন দেখেন নাই 
তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যেন নবীন নীল নীরদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু 
স্থেতমেঘের দর্শন হইতেছে। সুদূর হইতে ভূধরশ্রেণী/বিশেষ মনোহর 
বোধ হুইল না, কেবল বিন্ময়কর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যাহাই 
হউক, নয়নস্খকর তাহারসন্দেহ নাই। সাহারামপুর হইতে তৃতীয় 
প্রহরের সময় যাত্র। করিলাম । এবং যতক্ষণ দিবাকর কর প্রদান 
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করিলেন ততক্ষণ দিকৃনির্ণয় যন্ত্রের শলাকা! যেমন উত্তরাভিমুখে থাকে, 
আমার চক্ষু সেইরূপ গিরি-দিকে থাকিল। রাত্রে মোহনপাস শেখরে 
উ্িত হইলাম । সাহারামপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখান 
হইতে অশ্বযাঁনে যাইতে লাগিলাম। পরদিন (৭ই কান্তিক ) অতি 
গ্রত্যুষে রাজপুরে উপনীত হইলাম । সেখান হইতে বম্পানে পর্বত 
আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম । উত্থানকালে পার্ধতীয় আশ্চর্য্য 
শোভা সন্দর্শনে চিত্তে কতই আহ্লাদ ও বিস্ময় উপস্থিত হইতে 
লাগিল। পথপার্থে ও গিরিগাত্রে কতপ্রকার মনোহর পুষ্প আলো! 
করিয়া রহিয়াছে । তাহার মুলস্থানে কেহ কর্ষণ বা জলসেচন 
করিতেছে ন।। অথচ তৎসমূহ অতি সতেজ রহিয়াছে । অদ্ধপথ 
অতিক্রম করিলে শৈলবাসী একজন কহিল, “মহারাজা গীড়িত 
আছেন” এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। 
অগ্রজ মহাশয়ের পত্রের শেষ ভাগে লিখিত ছিল যে “আমরা সকলেই 
ভাল আছি” ও টেলিগ্রাফেও কোন অমঙ্গল বার্তা ছিল না। সুতরাং 
আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। তবে রাজার শরীর সর্বদা সুস্থ 
থাঁকিত না বলিয়া পাছে তাহাতে পীড়িত দেখিতে পাই এইরূপ চিন্তা 
মধ্যে মধ্যে হইতেছিল। 
অনেকদূর আরোহণ করিয়া দেখিলাম একটি * বাঁটী হইতে 
কেহ কেহ দূরবীক্ষণ-যন্্রযোগে আমাকে দেখিতেছে । 
/48088858 এ পর্ববতস্থ কুটিলপথ-প্রযুক্ত এঁ বাটী কখন দুষ্ট 
পরলোকগমন 
কখন অনৃষ্ট হইতেছে। বেল! দুই প্রহরের পর 
এঁ বাঁটীতে উত্তীর্ণ হইলাম । রাজার অবস্থ। দেখিয়া যারপরনাই ছুঃখিত 
ও চিন্তিত হইলাম। তৃতীয় দিবসে ( ৯ই কাত্তিক ) তাহাকে মৃত্যু 
শয্যায় দেখিলাম। চতুর্দিক অন্ধকার বোধ হইল এবং সর্ধ্বশরীরের 
শিরার মধ্যে যেন অগ্নিআ্োত বহিতে লাগিল । মহারাজার দেহ লইয়! 
সন্ধ্যার পর দারাছুনে উপস্থিত হইলাম । অন্ত্যে্টিক্রিয়ার নিমিত্ত 
সেই -রাত্রেই তাহার শব হরিদ্বারে পাঠাইলাম। আমি এ স্থানেই 
থাঁকিলাম। হরিদ্বার হইতে লোক ফিরিয়া যাইলে স্বদেশীভিমুখে 
যাত্রা করিলাম । অন্ত্টকরণে কতই ছুঃখের ও চিন্তার উদয় হইতে 
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লাগিল। যে আন্তরিক ও বাহিক সৌন্দর্য্য ঈশ্বরামুগ্রহ ব্যতীত 
লব্ধ হয় না, যে এরশ্বধ্য বু আয়াস ভিন্ন হস্তগত 
হয় না, যে সম্মান বিপুল ব্যয় ও আঁয়াম বিনা 
পাঁওয়া যায় না--সে-সমুদয় রাজ! ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
পাইয়াছিলেন। কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয়! নিজ অবিবেচনায় 
দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিলেন না। বিজাতীয় সভ্যতা তাহার 
সর্বনাশের মূল হইল। শুদ্ধ তাহার নহে, পতিপুক্রবিয়োগবিধুর! 
হুঃখিনী জননীর ও তাহার পুত্রহীনা বিধবারমণীর সর্বনাশ হইল। 
পুর্বে এ দেশে মদিরাপানের প্রথ। এককালে ছিল না এরূপ নহে। 
বেদের অবতারণ-কাল বা তাহার পুবর্ব হইতে এ 
গরলপানের কথা রহিয়াছে । কিন্তু ইদানীং ইহাতে 
যেমন অনিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে সেরূপ সেকালে দৃষ্ট হইত না। পুর্বকালে 
ভদ্রসমাজে স্থুরাপানের ধর্মের সঙ্গে সংঅব ছিল । যিনি সেই ধর্মের 
নিয়মান্থুসারে পান করিতে সমর্থ হইতেন তিনিই পাঁন করিতেন। 
পানের নির্দিষ্ট কাল ছিল । কেহ দিবসে একবার কেহ রাত্রে একবার, 
কেহ বা দিবসে একবার ও রজনীতে একবার নির্জন স্থানে আপনার 
ইষ্টদবেতার উপাসনার সময় পান করিতেন। আর তাহাদের পানের 
পরিমাণও নির্ধারিত ছিল। অধিকাশ লোক যামিনীযোগেই পান 
করিতেন। তাহারা এত সাবধানে পান করিতেন যে, তাহাদের 
প্রতিবেশীরাও এ বিষয় জানিতে পারিতেন না। একালের মছ্য- 
পায়ীদের পানের সময় বা পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। ধাহার যে সময় ও 
যতবার অভিলাষ হয় তিনি সেই সময় ও ততবার পান করেন। 
পরিমাণের ত কথাই নাই । স্সুতরাং এ অবস্থায় কেন ন। অমঙ্গল 
ঘটিবে? সমাজের কেবলমাত্র যুক্তিপথে চলিবার অসম্ভাবনা দেখিয়! 
পুরাকালীন ব্যবস্থাপকগণ সকল কাধ্যই ধর্মের শাসনাধীন করিয়া- 
ছিলেন । পাশ্চাত্যবিষ্ঠা সে শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। 
ইদ্দানীন্তন ভদ্রসমাজন্থ শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকেই পূর্ববকালের 
শান্্রকারদিগের কৌশল বুঝিতে পারিয়াছেন। হিতাহিত বিবেচনা-. 
শৃন্য লোকের জন্য শান্ত্রশীসন হইয়াছে বটে, কিন্তু অধুনাতন শিক্ষিত 


আমাদের 
হদেশ-প্রত্যাগমন 


আরাপানের ফল 
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সম্প্রদায়ের অনেকের অনেক বিষয়ে যতই কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানশক্তি 
হউক, মগ্তপাঁন বিষয়ে পুরাকালীন অজ্ঞ লোকের মত অজ্ঞানই আছেন; 
বহু বুদ্ধিমান পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ব৷ 
বালকের মত বিবেচনাবিহীন হইতে দেখা যায়। ছুপ্ধপোষ্য, শিশু 
যেমন ছুগ্ধ অভাবে অস্থিরচিত্ত হয়, ইহারা মদিরাভাবে সেইরূপ অধীর 
হইয়া থাকেন। এই রাজাদের যে ছুই পূর্বপুরুষ পানাসক্ত ছিলেন 
তাহারা তান্ত্রিক-নিয়মান্নগত থাকাতে তাহাদের এত অকালে 
জীবনাবসান হয় নাই। ইদানীস্তন যে দুইজন পানানুরাগী হইয়াছিলেন, 
তাহারা কয়েকবৎসরাবধি অশ্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিয়া শেষে তরুণ 
বয়সেই মানবলীলা! সম্বরণ করিলেন। হায়! ইহারা যদি মদিরার 
মোহিনীজালে পতিত না হইতেন অথবা পূর্ববনিয়মে পাঁন করিতেন, 
তাহা হইলে সপরিবারে কতই সাংসারিক সুখভোগ করিতেন এবং 
স্বদেশের কতই উপকার করিতে পারিতেন। 
রাজাদের অবস্থার সঙ্গে নিজের বিষয়েরও চিন্তা না করিয়। 
থাকিতে পারিলাম না। আমার কিছুমাত্র সঞ্চিত 
৬৭-৬৭ ধন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যে যতকিঞ্চিং আছে 
তাহাতে সংসারযাত্র। নির্বাহ হয় না। মহারাণী 
আমার প্রতি যেরূপ কুপিতা আছেন তাহাতে তিনি যে আমাকে 
প্রতিপালন করিবেন এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে আমার কি গতি 
হইবে! এই বয়মে আবার কোথায় চাকুরী করিতে যাইব? মহারাজা 
যে উইলের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কেন করি নাই। 
১০৮৯৫৯৯০৭ তাহা করিয়া রাখিলে তো! এত চিন্তা হইত না । 
পূর্বে রাজা আমাকে কহিয়াছিলেন যে, “আপনি 
এইরূপ নিয়মে এক উইল প্রস্তুত করুন যে, আমার সমস্ত সম্পত্তির 
অভিভাবক আপনি হইবেন, এবং আমার বিনা অনুমতিতে সমস্ত কার্ধ্য 
চালাইবেন। আমি ইংলগ্ডে ব। পর্বতে বা যেখানেই থাকি সেখানে 
আমাকে বাংসরিক ১২ হাজার টাকা দ্রবেন এবং অবশিষ্ট টাকা! 
হইতে রাজস্ব দিয়া যাহা থাকিবে তাহা হইতে আপনি সাংসারিক 
সকল প্রয়োজন সম্পন্ন করিবেন। আর আমার মৃত্যুর পর আপনার 
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অন্যের দ্বারে যাইতে না হয় সেজন্য এই নিয়ম থাকিবে যে, আপনি 
যাঁবং জীবন মাসিক ছুই শত টাক! পাইবেন।” এইরূপ নিয়মে উইল 
প্রস্তুত করিতে রাজা যখনি বলিতেন তখনি আমি এরূপ উত্তর করিতাম 
যে, “আপাততঃ উইল করিবার প্রয়োজন দেখি না । যখন প্রয়োজন 
হইবে তখন অবশ্যই তাহা করিব।” তিনি কহিতেন, “যদি আমি 
হঠাঁৎ মরিয়া যাই তবে আপনার উপায় কি হইবে?” আমি তাহার 
উত্তর করিতাম যে, “আপনি প্রায় আমার সন্তানের বয়স্ক । আমার 
মরণের পর আপনি আমার জস্তানদিগকে প্রতিপালন করিবেন এই 
সম্ভাবনা । অতএব আপনার অভাবে আমার কি হইবে তাহার চিন্তা 
করিবেন না। অন্যান্য বিষয়ের উইল আবশ্যক হইলেই প্রাস্তত 
করিব।” যদিও এরূপ উইলে আমার মঙ্গল হইত কিন্ত তাহার 
অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহা করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। 
কারণ ইদানীং তিনি মহারাণীর ভয়ে বাঁটাতে থাকিতে চাহিতেন না । 
তবে এককালে বিদেশে থাকিলে বিষয়কাধ্য চলিবে না এবং ইচ্ছামত 
টাকা পাইবেন না, শুদ্ধ এই বিবেচনায় কখন কখন বাটী থাকিতেন। 
যখন আমারও ইহাতে লাভ আছে তখন এ উইল অবশ্যই হইবে, 
বোধ হয় এইরূপ ভাবিয়া এ বিষয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন নাই । 

এ উইল না হওয়াতে মহারাজারও কোন উপকার হইল না, অথচ 
আমার বিলক্ষণ অপকার হইল। পূর্ব্বে কয়েকবার 
তাহাদের মঙ্গল আশায় নিজের অমঙ্গল করিয়াছিলাম 
কিন্তু তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইয়াছিল। এবার 
নিজের অমঙ্গল হইল, অথচ তাহাদের মঙ্গল কামনাও ব্যর্থ হইয়া গেল । 
পূর্ব্বে কয়েকবারের ভূলে আমার যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে আমার 
বিশেষ ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু এবারের ভূলে বিস্তর কষ্ট পাইতে 
হইল। যদি এই উইল রীতিমত সম্পন্ন হইত তবে আর আমার এই 
৬২ বৎসর বয়সে নরক-ভোগ রুরিতে হইত না। আমার পুক্রাধিক 
রাজার বিষোগে হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছি তাহার শতগুণ যন্ত্রণ 
ইদানীন্তন দাসত্ব নিমিত্ত ভোগ করিতেছি । এক্ষণে কোথায় ঈশ্বর- 
আরাধনায় ও বন্ধুহবাসে নানা * সংপ্রসঙ্গে জীবনযাপন করিব, 


উইল না হওয়াতে 
আমার অনিষ্ট 
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না কোথায় বিষয়চিস্তীয় ও অসংসংসর্গে কাল কাটাইতেছি। আঁমার 
কর্তৃপক্ষের ও নিজের কর্মচারীরা ধন্মপরায়ণ হইলেও আমি ঈদৃশ 
যমযন্ত্রণ! পাইতাম না । সদর-কাছারীর কর্্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই 
আহ্লাদপুর্বক কর্তব্য সাধন করেন না। সেকালের গুরুমহশিয়ের 
হায় মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে হয়। মফঃত্বলের কর্মচারীরা আরও 
ভয়ানক লোক । তাহারা কর্তব্য-সংজ্ঞা পধ্যস্ত জানে না, পরজ্ত 
প্রবর্চনা করিতে বিলক্ষণ পটু । তাহাদের কর্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
না রাখিলে প্রভুর বিলক্ষণ অনিষ্ট-সম্ভাবনা হয়। কর্তৃপক্ষের 
কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই ক্লেশদায়ক হন। 

রাজবাঁটী থাকিলে প্রায় ছুই বেলায় গাড়ীতে বেড়াইতেন বলিয়। 
রাজবাঁটী হইতে চওক পর্ধ্যস্ত যে বর্শ আছে তাহার 
সংস্কার ভালরূপ হইত না । একারণ রাজা! যখন 
পশ্চিমাঞ্চলে যান তখন এ পথের সম্পূর্ণ সংস্কার 
আরম্ত হয়। রাজাকে আনিবার জন্য যে দিন আমি যাত্রা করি 
সেদিন স্থপতিদিগকে কহিয়া যাই যে, যেন রাজা আসিয়া সমস্ত পথ 
প্রস্তুত দেখেন। মহারাজাকে বিসর্জন করিয়া চওকের মধ্যে 
( ১৭ই কার্তিক ) প্রবিষ্ট হইলাম, তখন এ সম্পূর্ণ সংস্কৃত বত্মের প্রতি 
নেত্রপাত করিয়! যে কি মনোৌবেদনা পাইলাম তাহা ব্যক্ত রুরা যায় না। 
হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, নয়নদ্বার দিয়া অগ্রনিবং অশ্রু বহিতে 
লাগিল, এবং মস্তকে যেন অনল জ্বলিয়া উঠিল। রাঁজবাটী আসিয়! 
দেখিলাম পুরবাসীদের বক্ষস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, এবং 
সকলেই হাহাকার করিতেছে । কাছারীগৃহে ভট্টাচার্যের ও ব্রজনাথ 
বিগ্ভারত্বের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য্য আমাকে নির্জনে লইয়া! 
গিয়া কহিলেন যে, “ভাই, আমরা পুরুষানুক্রমে তোমাদের অনুগত | 
তুমি আমাকে তোমার বামদিকে বসাইয়া কোন কর্মের ভারার্পণ 
করিবে ?” এমন শৌকের সময় তাহার এই স্বার্থপরতার কথা শ্রবণে 
চমংকৃত হইলাম। কহিলাম যে, “আমিই থাকিব কিনা তাহার 
স্থিরতা নাই” ; তিনি উত্তর করিলেন, “তোমাব কন্দ্দ থাকিবে তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমার জন্য মহারাদীকে অনেক 


রাজবাটীতে 
প্রত্যাগমন 
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বলিয়াছি”। “আমার জন্য ষদি আপনি না বলিবেন তবে আর 
কে বলিবে” এই বলিয়া আপাততঃ তাহাকে ক্ষান্ত করিলাম। বেল। 
তৃতীয় প্রহর হইয়াছে তবু আমার মুখপ্রক্ষালন হয় নাই। সুতরাং 
আর রাজবাটীতে থাকিতে পারিলাম না। 
পরদিন রাজবাটী যাইয়! কর্তব্যকার্্য দেখিতে লাগিলাম। ভট্টাচার্য্য 
কহিলেন, “আপনার নিকট যেসকল চাবি আছে 
তাহ! রাণী চাহিতেছেন।” আমি উত্তর করিলাম, 
“মহারাণী ব্যতীত আর কাহারও হস্তে চাবি দিব না” 
আমার কন্ম লইবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য আমার বিরুদ্ধে মহারাণীর নিকট 
নানারপ কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। আমার কোন দোষ 
না পাইয়া শেষে আমি সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব. ওয়ার্ডসের অধীন 
লইয়! যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ কথা মহারাণীকে জানাইলেন। 
একদিন হঠাৎ রাণী অন্দরমহালের দ্বারে আমাকে ডাকাইয়া দাসীদ্ধারা 
জিজ্ঞাসা করিয়! পাঠাইলেন যে, “বিষয় কোর্ট অবৃ ওয়ার্ডসের হস্তে 
দেওয়া কর্তব্য কিন1।৮ আমি উত্তর করিলাম যে, “সম্পত্তি কোর্টের 
কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে মহারাণীর পক্ষে মঙ্গল, আর রাণীর হস্তে থাকিলে 
চাকরদিগের পক্ষে মঙ্গল ।” ক্ষণেক বিলম্বে__ভট্টাচার্য্য আদিয়া 
কহিলেন, “মৃহারাণী আপনাকে জানাইতে কহিলেন যে, সম্পত্তি হস্তে 
পাইলে কে তাহা ত্যাগ করিতে চাহে ।” যদিও এ কথার মর্ম সম্পূর্ণরূপ 
বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি কহিলাম যে, “বিষয় হস্তে রাখা 
না রাখার কথ! বলি নাই, প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার 
রাণীর নৃতন যে অভিপ্রায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি” কয়েকদিন পরে 
'দেওয়ান-নিযুক্তে 
নত্রণা রাণী রাজ-জামাতা বাবু অঘোরচজ্্র মুখোপাধ্যায়কে 
অস্তঃপুরে ডাকাইয়া দেওয়ানী কাহাকে দেওয়া 
কর্তব্য জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন যে, “আপনার সংসারে আর 
কে আছেন যে, তাহাকে এই পদ দিবেন ? ধাহাকে রাজার! দেওয়ানী 
দিয়াছেন, আপনিও তাহাঁকেই দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করুন। 
কিন্ত রাজা তাহাকে যেমন ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, আপনি তাহাকে 
সেরপ না করিলে তিনি কর্ম করিবেন বোধ হয়” না” রাগী 


ভট্টাচার্য্য কর্তৃক 
আমার অনিষ্ট-চেষ্টা 
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বিরক্তভাবে কহিলেন যে, প্ঘদি আমি তাহার মত দেওয়ানের 
কেঁড়ে-ধরা হইতে না পারি?” অঘোরবাবু প্রত্যুত্তর করিলেন 
যে, “আমি কেঁড়ে-ধরার কথ! বলিতেছি না, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা 
করিলে যে তিনি থাকিবেন না তাহাই বলিলাম” ভভ্টাচাধ্য 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, “যাত্রাওয়ালার বালকের কথা! রেখে দেও । 
কান্তিক রায় ব্যতীত কি আর উপযুক্ত লোক পাওয়। যায় না ?” 
অঘোরবাবু ইহার কি উত্তর দেন, তাহা! মনে নাই। কিন্তু ভট্টাচার্য্য 
নিজ অভীষ্টসিদ্ধির বিষয়ে যত্বু করিতে ক্রটী করেন নাই তাহা স্মরণ 
আছে। কিন্তু তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই । 

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে মহারাণী আমাকে অন্তঃপুরে 
আহ্বান করিয়া চিকের মধ্য হইতে কহিলেন, 
আপনার প্রতি রাজার যেরূপ ভক্তি ছিল, আমারও 
ঠিক সেইরূপ আছে। আমার নিকট আপনার বিপক্ষে অনেকে 
অনেক কথা বলিয়াছেন, এমন কি ধাহাকে আপনি নিতান্ত আত্মীয় 
জ্ঞান করেন তিনিও আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা কহিয়াছেন। 
আপনাকে অন্ততঃ ১৫ দিনের নিমিত্ত পদচ্যুত করিতেও কেহ কেহ 
পরামর্শ দিয়াছেন। অনেকে যেমন আপনার বিরুদ্ধে আমার নিকট 
বলিয়াছে, বোধ হয় আমার নিন্দাও তেমনি আপনার নিকট 
করিয়াছে । অতএব যদি আমার নাম করিয়া কেহ কোন বেদনাদায়ক 
কথ। বলিয়া থাকে তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। তাহার প্রমাণ 
এই, যদি আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে আমি 
অবশ্যই আপনার নিকট হইতে সমস্ত চাবি লইতাম। আমি যেমন 
কাহারও কথা শুনি নাই, 'আপনিও তেমনি কাহারও কথা মনে 
করিবেন না। আপনি যেরূপ বিষগ্কার্ধ্য করিতেছেন সেইরূপ 
স্বচ্ছন্দচিত্বে করিতে থাকুন” মহারাণীর এইসকল শ্রদ্ধা-সম্বলিত 
সেহবাক্যে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না, এবং কোন কথ। 
কহিতে সমর্থ হইলাম না । পরদিন হইতে প্রসন্নমনে কর্্দ করিতে 
লাগিলাম। ধর্দপথে প্রায়ই পদ স্থলিত হয় না । এ পথ যেমন সমতল 
তেমনি পরিষ্কার । ইহাতে কণ্টক ও কোন ভয় নাই। যদিও নিতাস্ত 


রাণীর অনুগ্রহ 
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দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পথে কেহ কখন পতিত হন, তিনি অবিলম্বেই উত্থান 
করিতে পারেন । তাহাকে তুলিবার জন্য কতজন বিনা প্রার্থনায় 
হস্তপ্রসারণ করেন । দেখ পুক্রগণ ! যে রমণী তাহার স্বামীর সময় 
আমাকে দূরীভূত করিবার যল্ব করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কাহারও 
কুমন্ত্রণা না শুনিয়া আমার উপরই সকল বিশ্বাম স্থাপন করিলেন । 
দেখ, ধর্মের কত বড় জয় হইল । 
কমিশনর ক্যাম্থেল সাহেব নদীয়া জেলার কালেক্টর সি. সি. 
ছিতন্স্‌ সাহেবকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন যে, “শুনা যাইতেছে 
যে, নবদ্বীপের রাজার মৃত্যু হইয়াছে । তুমি কি জন্া 
রাণীর বৈষয়িকতা আমাকে এই সংবাদ লেখ নাই? রাজার উত্তরাধি- 
৮৮১০৬ কারী কে আছেন লিখিবে।” কালেক্টর তাহার 
আলোচনা উত্তর এইরূপ দিলেন যে, “রাজার মৃত্যুর রীতিমত 
সংবাদ না পাওয়াতে আমি আপনাকে এ সংবাদ 
দেই নাই। এ ঘটন। যথার্থ। মহারাণী তাহার উত্তরাধিকারিণী ।৮ 
কমিশনর পুনরায় কালেক্টরকে লিখিলেন যে, “রাণী তাহার স্বামীর 
ত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কার্ধ্যে সমর্থ কিনা লিখিবে ৮ কালেইর 
লিখিলেন যে, “রাণী তাহার সম্পত্তির কাধ্যের পরিচালনা করিতে 
পারিবেন কি না তাহ! কিরূপে পরীক্ষা করিব তাহার উপদেশ দিবেন ।” 
এই পর্য্যস্ত লেখালেখি হইয়! কিছুদিন এ বিষয়ের আর কোন কথা 
হইল না। পৌষ মাসে কমিশনর সাহেব এখানে আসিয়া মহারাণীকে 
এইরূপ এক পত্র লিখিলেন যে, “আপনি যেরূপ পুরাতন ও সন্তাস্ত 
পরিবারের স্ত্রী তাহাতে আপনার উপযুক্ত দেওয়ানের সাহায্য সত্বেও 
আপনি যে নিজ সম্পত্তির কার্ধ্য স্ুচারুবর্পে চালাইতে পারিবেন এরূপ 
বোধ হয় না" আপনাদের ন্যায় উচ্চ পরিবারের 
সা অব্‌ প্রতি গভর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে। অতএব 
দিবার তন ফমি- আপনি স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির ভার কোর্ট অব 
শনরের আদেশ ওয়ার্ডসের হস্তে অর্পণ করুন।” তাহার সম্পত্তি 
পাছে উক্ত কোর্টের কর্তৃত্বাধীনে যায় এই নিমিত্ত 
রাণী অতিশয় চিন্তিত ছিলেন । এক্ষণে এই পত্র পাঁওয়াতে অত্যন্ত 


খ্ি 
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ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া যাহাতে বিষয় নিজ হস্তে থাকে তাহার বিশেষ 
চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন। যদিও আমার এরূপ ইচ্ছা নহে, 
তথাপি তাহার ইচ্ছামত আমার কার্য্য করিতে হইল। 
মহাঁরাণীর আদেশানুসারে আমি একজন ব্যারিষ্টার ও দুইজন 
প্রধান উকীলকে রাজবাঁটী ডাকাইয়। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহারাণী 
ন! দিলে কোর্ট বলপুব্বক তাহার সম্পত্তি আপন হস্তে লইতে পারেন 
কি না?” তাহারা কহিলেন যে, “মহারাণী যে জমিদারীর কাধ্য 
চালাইতে পারেন তাহার কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং তাহাকে 
অযোগ্য! ভূম্যধিকারিণী স্থির করিয়া কোর্ট তাহার সম্পন্তি আপন 
হস্তে লইতে পারে।” নগরবাসীদের মধ্যে এই রাজপরিবারের 
হিতাভিলাধী কোন কোন ভদ্রলোক কোর্টের অধীনে এ সম্পত্তি 
যাওয়ার জন্য গোঁপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাঁদেরই চেষ্টায় 
কমিশনর ও কালেক্টর মহারাণীকে পত্র লেখেন এবং ব্যারিষ্টার ও 
উকীলেরা উক্তরূপ মত দেন। তখন আমারও ঠিক এইরূপ বিবেচনা 
ছিল যে, কোর্ট ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ের ভার হস্তে লইতে পারেন । 
সুতরাং সম্পত্তি হস্তে রাখিবার নিমিত্ত মহারাণী আর কোন উদ্ভোঁগ 
করিলেন না। তিনি ২৭শে পৌষ, ১২৭৭ জাল 
কোর্ট অব. জমস্ত সম্পত্তির ভার কোর্টের হস্তে দিলেন এবং 
ফি কয়েকদিন পরে আমাকে এই সম্পত্তির কাধ্যাধ্যক্ষ 
গ্রহণ করিতে কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করিলেন । 
কালেক্টর আমার বিষয়ে কমিশনর সাহেবকে এইরূপ 
লিখিলেন যে, “রাঁজার মুখে দেওয়ানের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি এবং 
মহারাণীও ইহার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব আমার 
বিবেচনা হয় যে, দেওয়ানকে ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিলে সম্পত্তির 
কাধ্য উত্তমরূপে চলিবে । আর যে ছুই শত টাকা 
আমার বেতন ইনি পাইতেছেন তাহাই দেওয়া যাইবে ।” 
৮৮৪ কমিশনর সাহেব এই পত্রের উত্তরে কালেক্টরকে 
লিখিলেন যে, “তুমি ম্যানেজারী পদের জন্য যে জনকে 
মনোনীত করিয়াছ তাহা অপেক্ষা আপাততঃ আর উত্তম নির্বাচন 
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হইতে পারে না। অতএব ইহাকে এ পদে অভিষেক করা 
হইল |” 

এদিকে আর কোন হুর্ভডাবনার বিষয় থাকিল না। কিন্তু পঞ্চসহত্র 
টাকার গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটী অথবা! জমিদারী এই কর্মের জামিনীতে 
আবদ্ধ রাখিতে হইবে, তাহারই নিমিত্ত অতিশয় উদ্দিগ্নচিত্ত হইলাম । 
জমিদীরী বা সিকিউরিটী বা এত টাকা আমার অথবা 
স্বগণের মধ্যে কাহারও ছিল না। সুতরাং কি 
করিব ভাবিয়া অস্থির হইলাম। একদিন হঠাৎ 
রায় যছুনাথ রায় বাহাছুর প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার বাঁটী আসিয়া হাসিতে 
হাসিতে আমাকে কহিলেন যে, “আপনি নাকি জামিনীর জন্য অত্যন্ত, 
চিন্তিত হইয়াছেন? আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমাদের 
জমিদারী আপনার জামিনীতে আবদ্ধ রাখিব” আমি কহিলাম, 
“পাছে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় এ নিমিত্ত আমি তোমার নিকট 
এ প্রস্তাব করি নাই” তাহার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারে আমার মন 
কৃতজ্ঞতারসে এত আর্রর হইল যে আমার ক হইতে বাক্য নিঃস্যত 
হইল না। 

পরদিবস মহারাণী আমাকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
“যছুবাবু নাকি আপনার জামিন হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন?” আমি 
উত্তর করিলাম “আজ্ঞা এ কথা সত্য” । “আমি থাকিতে আপনার 
জামিন অন্য লোক হইবেন ইহা! আমার সহ্য হইবে 
না।” এই কথা বলিয়া তিনি পঞ্চসহত্র টাঁকার 
গভর্ণমেন্ট নোট আমার হস্তে দিলেন। তাহার এইরূপ কৃপায় ও 
ন্মেহে আমার নেত্রদ্য় জলপুর্ণ হইয়া গেল। এ পাঁচ হাজার টাকায় 
আমার নামে গভর্ণমে্ট সিকিউরিটী একখণ্ড ক্রয় করিয়া কালেক্টরীতে 
প্রদান করিলাম, এবং এ টাকার একখানি খণপত্র মহারাঁণীকে লিখিয়া' 
দিলাম। এ সিকিউরিটীর বাৎসরিক যে ছুই শত টাকা স্থ্দ পাওয়া 
যাইবেক তাহা এ খতের সুদ অবধারিত হইল। ইহাতে তাহার কোন 
ক্ষতি হইল না এবং আমারও যথেষ্ট উপকার হইল । আবার ধর্ের 
জয় দেখ ! যিনি পূর্বে আমাকে পরম' শক্র মনে করিতেন তিনিই 


১২ 


আমার জামিনের 
বিষয় 


মহারাণীর দয়া 
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এক্ষণে আমাকে পরম মিত্র জ্বান করিয়৷ বিন। প্রার্থনায় জামার উপকার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! 
মহারাজার পরলোকগমনে আমার সংসারযাত্র! নির্বাহের যে চিন্ত! 
'কোর্ট অব. হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু এই 
ওয়ার্ডসের কার্যয- পধ্ধাশ বৎসর বয়সে কোর্ট অব. ওয়ার্ডমের কার্য্য 
প্রণালী কিরূপে স্ুুসম্পন্ন করিব এবং কিরূপে কর্তৃপক্ষকে 
সন্তষ্ট করিতে পারিব এই ভাবন। উপস্থিত হইল । তৎকালে কোর্ট অব. 
ওয়ার্ডসের কার্ধ্যপ্রণালীর কোন বিধি ছিল না। আমাদের কালের 
বা তাহার আমলারাও এ বিষয়ে আমার মত অজ্ঞ ছিলেন । স্তরাঁং 
তাহাদের নিকট কোন সদ্বপদেশ প্রাপ্তির আশ! ছিল না। শুনিতাম 
' ভিন্ন ভিন্ন স্টেটের ম্যানেজার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কাধ্য করিয়। 
থাকেন। প্রায় সমস্ত দিবস ও রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম 
করিয়াও ইচ্ছামত কর্ম নির্বাহ করিতে পারিতাম না । চিন্তায় রাত্রে 
নিদ্রা হইত না। রাজার মৃত্যুর পর হইতে শেষ রাত্রে 
বিপুল ঘন্ম হইত ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন 
ধড়ফড় করিত। যেন কি একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিবে এইরূপ 
মনে হইত। রজনী প্রভাত হইলেও প্রায় ছুই ঘণ্টা পর্যন্ত এরূপ 
যন্ত্রণ। থাকিত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহার উপশম হইত। এই 
অকারণ চিন্তার শাস্তির জন্য মন-মধ্যেই কতই চেষ্টা করিতাম কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে পারিতাম না। এ রোগ প্রায় ছুই তিন 
বংসর বলবৎ ছিল এবং এক্ষণে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে । আমি 
কখনই সাহসী নহি। বাল্যকালে গুরুজনেরা আমাকে মুখচোর৷ 
কহিতেন। অগ্ঠাপি যখন কালেক্টর কি কমিশনর সাহেবের সহিত 
সাঁক্ষাৎ করিতে যাই, তখন আমার মন অতিশয় চিন্তাযুক্ত থাকে । কিন্তু 
সাক্ষাৎ হইলেই চিন্তা দূর হয় এবং প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাগমন করি। 
আমার কার্যে কোন দৌষ ঘটিলে আমি তাহ! কখন গোপন রাখি না । 
আমি তাহা! অবিচিলিত চিত্তে কর্তৃপক্ষের গোচর করি। মনে ভাবিয়া 
থাকি যে, যখন ভাল কার্য করিলে প্রশংসা পাই তখন মন্দ কর্ম 
করিলে অবশ্যই দণ্ড পাইব। সংপথে থাকার এমনি গুণ যে আমার 


আমার আশঙ্কা 
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ভুলের নিমিত্ত আমি কখন দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হই নাই, বরং ভূল 
ং₹শোধনের সছুপদেশ পাইয়াছি। 


সম পভ্রিস্চ্েি 
বয়স ৫১ হইতে ৫৮ বগুসর 


সম্পত্তি যে মাসেই কোর্ট অব. ওয়ার্ডসের হাতে আসুক, বৎসর 
শেষ হইলে তাহার সালতামামীর কাগজ দিতে হয়। প্রথম বৎসর 
৩ মাসে আমার সাঁলতামামী দিতে হইল। অনেক 
পরিশ্রম ও বিবেচনা করিয়া সালতামামীর কাগজ 
প্রস্তুত করিয়া দিলাম । দ্বিতীয় বসরে অর্থাৎ ১২৭৮ বাঃ অব্দে 
যথোচিত শ্রম ও যত্ত্পূব্বক কাধ্যনির্বাহ করিলাম । আমার জানিত 
চল্লিশ হাঁজার টাকা রাজার সময়ের খণ ছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর 
পর আর পঁয়তাপ্পিশ হাজার টাকা খণ প্রকাশ হুইল । তাহার মধ্যে 
এই বর্ষে অনেক সণ পরিশোধ করা গেল। জালতাঁমামীর রিপোর্টে 
কালেক্টুর সাহেব আমার অনেক সুখ্যাতির কথা লেখার পর এই কথা 
লিখিয়। রিপোর্ট শেষ করিলেন যে, “এমন ম্যানেজার পাওয়া নদীয়া 
ফ্টেটের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক |” এই অবের ৯ই অগ্রহায়ণ 
মহারাণী দত্তক গ্রহণ করিলেন । দন্তক-গ্রহণ জন্য রাজার সময় আমি 
কয়েকটি বালক দেখিয়াছিলাম, এবং তাহার মধ্যে 
ছুইটি রাঁজাকেও দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন 
বাধাবশতঃ কাঁধ্য সম্পন্ন হয় নাই । মহারাজা যখন শেষ বারে বহির্গত 
হন তখন বারাণসী হইতে আমাকে লেখেন যে, “আপনি আর অন্য 
বালকের অনুসন্ধান করিবেন না? আমি প্রতিগমন করিয়া হরধামের 
গিরিধরচন্দ্র খুড়ার পুক্রকে দত্তক লইব।” আহা ! তিনি আর ফিরিলেন 
না! এবং মনোবাঞ্থাও পুর্ণ করিতে পারিলেন না। যদি আমি দৃরদর্শীর 
হ্যায় কার্য না করিতাম, তবে আর দত্তক-গ্রহণও হইত না! এবং 
এ রাজপরিবারের নামও ডুবিয়া যাইত । মহারাজা! বিষয়াধিকারী 
হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি তাহা ঘবারা হুই মহারাণীর দত্তক-গ্রহণের 


সালতামামী 


রাণীর দত্তক-গ্রহণ 


খ্বর্গায় দেওয়ান, কান্তিকেয়চন্্র রায়ের হর 


অনুমতিপত্র লেখাইয়া রাখিয়াছিলাম। 'সেই অনুমতিপত্রানুসারে 
কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকপুক্ররূপে গৃহীত হইলেন, এবং ভাবী দত্তক- 
পুজের যে নাম রাজার সময় স্থির করিয়াছিলাম সেই নাম তাহাকে 
দেওয়া হইল। পুর্বে আমি মহারাণীর স্টেটের ম্যানেজার ছিলাম, 
এক্ষণে কুমারের সম্পত্তি হওয়াতে তাহার ষ্টেটের ম্যানেজার বলিয়! 
এক নূতন সনন্দ পাইলাম । 
. এই রাজবংশের একটি ইতিহাস থাকে অনেক দ্রিবসাবধি আমার 
. এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আমি কখন কোনরূপ 
রঃ ৭ ৩৮. রচনা করি নাই বলিয়া স্বয়ং ইহা লিখিতে প্রথমে 
সাহস করি নাই। ভাবিয়াছিলাম যদি কোন 
উপযুক্ত লেখক এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন তবে এই ইতিহাসের উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়া দেই। প্রথমে আমি রায় যছুনাঁথ রায় বাহাঁছুরকে 
আমার অভিলাষ জানাই । তিনিই ইহ! লিখিতে সম্মত হন। এই কথা 
শুনিয়া রাঁজ-জামাতা। বাবু অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে কহেন 
যে, তাহার পুক্র, বাবু শ্যামাধব রায় তাহার মাতামহের বংশাঁবলী 
বলিয়া এই ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । তাহার কথায় আমি 
সম্মতি প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু তাহার পুত্রের ম্যায় তরুণ-বয়স্ক 
যুবকের দ্বারা যে এ কাধ্য স্রসম্পন্ন হইবে এরূপ বিশ্বাস হইল ন। 
রাজার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তৃত্বাধীনে আসিলে, 
বাবু কালীচরণ ঘোষ ডেপুটী কালেক্টর আমাঁকে লিখিলেন যে, “কোন 
কোন ই্রেটের ম্যানেজার তাহার ওয়ার্ডের বংশের ইতিহাস লিখিয়া 
কালেইরিতে দিয়া থার্কেন। অতএব আপনি নবদীপের রাজাদের 
একটি ইতিহাস লিথিয়। দিবেন।৮ তাহার কথানুসারে একটি সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস প্রথমে বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিলাম ও পরে তাহার ইংরেজী 
অনুবাদ তৃতীয় কি চতুর্থ সালতামামীর রিপোর্টে সন্নিবেশিত 
করিলাম। কিছুদিন পরে আমার জনৈক স্ুবিজ্ঞ আত্মীয় এই সংক্ষিপ্ত 
বাঙ্গালা ইতিহাস পাঠ করিয়া সাতিশয় গ্রীত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ 
বিস্তারপূররবক রীতিমত ইতিহাস লিখিতে গাঢ় অনুরোধ করিলেন। 
আমিও ভাবিলাম, একজন উপকরণের আয়োজন করিয়া দিবেন, আর 


১৮১ আত্ম-জীবনচদ্ধিত 


একজন লিখিবেন, ইহা হইলে গ্রন্থ সুচার হইবে না । অতএব এই 
বিষয় স্বয়ংই সম্পন্ন করিব। 

এ দেশে আমাদের বংশের যে কিছু পদ মান আছে, তৎসমুদ্য় এই 
রাজাদের প্রসাদে হইয়াছে । এবং এই রাজবংশের ইতিবৃত্ত আমি 
যেমন জ্ঞাত আছি তেমন আর কেহই নাই। সুতরাং এ বিষয় আমি 
নিষ্পম্ন না করিলে আর কাহারও দ্বারা হইবে না । এবং এই বংশের 
বৃস্তান্ত জানিবার যে স্পৃহা সাধারণের আছে তাহাও পুরিবে না। 
এই বিবেচনা করিয়া আমার অবকাঁশ-বিরহেও আমি এই বিষয় 
নিম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। দিবসে বা রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্য্যস্ত 
রাজবাঁটীর কার্যের জন্য প্রায় অবকাশ হইত না। রজনী নয় ঘণ্টার 
পর ছুই প্রহর পর্য্যস্ত এই ইতিহাস লিখিতাম। এইরূপে ছুই বৎসরে 
এই বিষয় সম্পন্ন করি। 

এই ইতিহাসে এই রাজবংশের অনেক উপকার হইবে ভাবিয়া 

ইহার প্রকটন ব্যয়ের নিমিত্ব কালেক্টর সাহেবকে 

০৭ জানাইলাম। কালেক্টর কহিলেন, “কমিশনরের 
নিকট প্রার্থনা কর।” কমিশনর কহিলেন, “ইহ। 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আপাততঃ নহে। ষ্টেটের খণ 
পরিশোধিত হইলে এ ব্যয় করা যাইবেক।” এই বিষয়ে উভয় 
সাহেবের অমনোযোগ দেখিয়া বিন্ময়াপন্ন হইলাম। তাহারা এই 
জমিদারীর সরভের নিমিত্ত চৌদ্দ সহত্্র টাকা বরাদ্দ করিয়া! মাসিক 
প্রায় ছুই সহত্র টাক! ব্যয় করিতেন, এবং বাটী-সংস্কার প্রভৃতি নানা 
আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ে বহু ব্যয় করিতে সম্মতি দিতেছেন, কিন্তু 
আমার মৃত্যু হইলে যে অত্যাবশ্যক কাঁ্ধ্য আর সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা 
থাকিবে না তাহারই নিম্পাদনার্থ ৪৩৬২ টাকা ব্যয় করিতে কুম্টিত 
হইলেন। আমি পরিশ্রমের পুরস্কার চাহি নাই। শুদ্ধ ছাপান ব্যস 
চাহিয়াছিলাম। ইহার পুর্রে উক্ত কমিশনর সাহেবের কোন 
কথায় আমি সায় না দেওয়াতে অর্থাৎ তাহার বিবেচন। ভ্রমাত্মক 
বলাতে, তিনি আমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
কালেই্টরের নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত অপরাধী ছিলাম না, 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাণ্তিকেয়চস্ত্র রায়ের ১৮২ 


তবে ইনি কেন আমার প্রার্থনা গ্রাহা করিলেন না তাহ! বুঝিতে 
পারিলাম না। 
যাহা হউক, আমি নিজ ব্যয়ে এই ইতিহাস ছাপাইলাম। ছাপানর 
দিলযানাকার কিছুদিন পরে আমাঁদের রাজ-দৌহিত্র শ্যামাধববাবু, 
বংশীবলী-চরিত এই গ্রন্থ রচিত হওয়াতে রাজসংসারের বিশেষ 
ছাপান উপকার হইয়াছে, এইরূপ উক্ত কালের ও 
কমিশনর সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিয়া ইহার 
ছাপানর খরচ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করাতে ব্যয়ের অর্ধেক টাকা! 
প্রাপ্ত হইলাম । পেটিয়ট প্রভৃতি সংবাঁদপত্রে এই ইতিহাসের যে 
প্রয়োজন ও প্রশংসা প্রকটিত হইয়াছিল তাহাতে 
৬৭০৭ বোধ হয় কালেক্টর ভাবিয়াছিলেন যে, এই পুস্তক 
সরকার হইতে দান অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া আমার যথেষ্ট লাভ 
হইবে। এ টাকা পুরস্কার-স্বরূপ দিলেন । যদি 
যথার্থই তিনি এইরূপ, বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে তাহার নিতান্ত 
ভূল হইয়াছিল। কারণ তাহাদের দেশীয় লোকের মত এ দেশের 
লোকের প্রবৃত্তি অগ্ভাপি জন্মে নাই। যদি কোন কোন লোকের 
এ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তবে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। স্কুলের পাঠ্য 
পুস্তক ক্রয় না করিলে চলে না বলিয়া, তাঁহ। অধিক পরিমাণে বিক্রীত 
হইয়া থাকে । উপন্যাস ও নাটক আশু-গ্রীতিকর ও অবকাশরঞ্জনী 
বলিয়া তাহার গ্রাহক যথেষ্ট হয়। তদ্যতীত অন্য প্রকারের গ্রন্থ যতই 
জ্ঞাতব্যবিষয়ে পুর্ণ থাকুক না ও যতই জ্ঞানপ্রদ হউক না, তাহ! 
জনসমাজে বড় প্রবেশ করিতে পারে না। এখনও আমাদের দেশীয় 
লোক যত আমোদপ্রিয়, তত জ্ঞানপ্রিয় হয় নাই। সীমান্ত পাঁচালীরও 
পুনঃ পুনঃ সংস্করণ হইতেছে কিন্তু অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অবিক্রীত হইয়া 
কীটের আহার হইয়াছে। আমার এই ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতের 
প্রশংসা শুনিয়া অনেকেই তাহা পড়িবার জন্ ব্যগ্র 
হন, কিন্তু তজ্জন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। 
এমন কি ধাহাদের বংশের ইতিহাস তাহারাও এক 
জাঁড়া সামান্য বিনামার জন্য যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার অদ্ধেকও 


সারবান গ্রন্থ 
অবিক্রীত 


১৮৩ আত্ম-জীবনচরিত 


এ পুস্তকের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন না। প্রথমে আমি প্রকাশ 
করি যে, কোন রাজজ্ঞাতিকে ইহা বিনামূল্যে দিব নাঁ। কিন্তু শেষে 
আর সে প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিতে পারি নাই । 
রাজসরকারের ষে ৮৫ সহত্র টাকা খণ ছিল তাহা প্রায়ই তিন 
বৎসরের মধ্যে পরিশোধিত হইল। এইবারের 
সালতামামীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব আমার 
কার্য্যের ও চরিত্রের বহু প্রশংসা করেন। পুর্বেবে লিখিয়াছি যে 
কমিশনর লর্ড ইউলিক ত্রৌন সাহেবের অভিপ্রায়-মত কথা না কহিয়া, 
ভদ্রলোকের মত স্বাধীন ভাবে যথার্থ কথা কহাতে 
তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হন। এক্ষণে কালেক্টর 
সাহেবের রিপোর্ট তাহার নিকট যাইলে তিনি 
আমার প্রশংসার বিরুদ্ধে কিছু না পাইয়া! এইরূপ লিখিলেন যে, 
“হা! আমি জানি যে ম্যানেজার অতি বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী এবং তিনি 
রাজষ্ট্েটের কার্ধ্য যত্ব সহকারে করিতেছেন । রাজার 
জমিদারী অধিকাংশ পত্তনি আছে । সুতরাং ইহার 
কাধ্য অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়। নাবালকের 
অভিভাবকগণের মধ্যে রায় যছ্ুনাথ রায় বাহাছুরের ছুললভ সাহাষ্ো 
স্টেটের অনেক উপকার হইতেছে ।” রায় বাহাছুর যদিও প্রকৃতরপে 
বিষয়কার্যের কোন সংশ্রবে ছিলেন না, তথাপি তিনি সাহেবের 
প্রিয়পাত্র বলিয়া সম্পত্তির স্ুচারু কার্যের জন্য প্রশংসাম্পদ হইলেন - 
আর আমি এই শুচারু কাধ্যের কাধ্যদক্ষ হইয়াও তাহার বিরাঁগভাঁজন- 
বশতঃ যশ লাভ করিতে পারিলাম না। যদিও এ অন্ুগ্রহ-নিগ্রহের 
কারণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, তথাপি ছুঃখিত না হইয়া থাকিতে 
পারিলাম না । যাহা হউক আমার এ দুঃখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। 
রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা আমার কাধ্যে সাতিশয় সম্তোষ প্রকাশ 
করিয়া লিখিলেন যে, “ম্যানেজার যেরূপ উত্তমরূপে 
কন্ম করিতেছেন তাহাতে তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া 
কর্তব্য ।৮” আমি কমিশনরের পত্রে যেমন বিষাদিত হইয়াছিলাম 
বোর্ডের পত্রে তেমনি আহ্লাদিত হইলাম। দুঃখের পর সুখ হইলে 


সালতামামী 


কালেক্টরের 
প্রশংস। 


কমিশনরের 
অসন্তোষ 


বোর্ডের হুখ্যাতি 
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যত আনন্দ হয়, সহজাবস্থায় সুখলাভ হইলে তত আমন্দ হয় না। 
শীতাবসানে-বসম্তানিলে যে সুখ বোধ হয়, পৃর্ধেরে শীতের কষ্ট না হইলে 
বসন্তে সে স্ুখ হইত না। কমিশনরও যদি কালেক্রের মত যশ 
কীর্তন করিতেন তাহা হইলে আর বোর্ডের প্রশংসায় এতাধিক আহ্লাদ 
হইত না। পরবংসর (১২৮১ অবের শ্রাবণ মাসে) আমার ৫০২ 
টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ২৫০২ টাকা হয়। তাহার পর আমার বেতন 
২৫০২ হইতে ৩০০২ টাকা হয়। 

১২৮৩ অব্দের আশ্বিন মাসে আমার জর হইল । কান্তিক মাসে 
আমার পূর্ববসঞ্চিত শুল রোগ পুনরায় দেখা দিল। 
মাঘ মাস হইতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
লাগিলাম। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ভাল থাকিলাম। 
১২৮৪ অৰের' প্রথমেই পুনর্ববার বেদনা ধরিতে লাগিল। কোন 
ওঁষধধে রোগের প্রতিকার হইল না। জীবনধাঁরণ কঠিন হইয়া উঠিল। 
এখানে উপশমের কোন উপায় না দেখিয়া স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত 
তিন মাঁসের ছুটি লইলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র 
কলিকাতায় বিষ্কা- বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটাতে যাইয়া থাকিলাম। 
সাগর মহাশয়ের তিনি আমাকে সুস্থ করিতে ও অুখে রাখিতে যে 

বাটাতে আন্তরিক যত করেন তাহা কখনই ছলিতে পারিব 
না। কলিকাতায় কোন উপকার ন! পাঁওয়াতে ৯ দিবস পরে হুগলীতে 
আমাদের রাঁজ-দৌহিত্র বাবু শ্যামাধব রায়ের বাসায় 
উপস্থিত হইলাম । সেখানেও স্বাস্থ্যল।ভের কোনও 
লক্ষণ ন! দেখিয়! বর্ধমানে বাবু জঙ্গীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে 
গমন করিলাম। সেখানে ভোলানাথ কবিরাজের 
কৃত গুষধ লইয়া" ৩রা আষাঢ় ভাগলপুরে যাইয়া 
অবস্থিত হইলাম । এদিকে আমার কিছুমাত্র বেদনা ধরিত না, কেবল 
অক্ষুধা ও দৌর্ধল্য ছিল। সেখানে এই ছুয়ের প্রতিকার দ্রুতভাবে 
হইতে লাঁগিল। ভাগলপুর অতি রমণীয় স্থান, 
পার্ধতীয় নয় অথচ অসমতল ; ধাহারা প্রথমে 
এ দৃশ্যটি দর্শন করেন তাহারা এই নূতন আকারের নগর দেখিয়া বড়ই 


আমার পুনর্ধবার 


হুগলী 


বর্ধমান 


ভাগলপুর 


১৮৫ আত্ম-জীবনচরিত 


আহ্লাদিত হন। প্রাতে ও বৈকাঁলে বেড়*ইবার অতি প্রশস্ত প্রদেশ 
. আছে। কর্ণগড়, জাঙ্গিস খার সমাধিস্থান প্রভৃতি 
অনেক পুরাতন ও আধুনিক কীন্তি দৃষ্টিগোচর হয়। : 
প্রবাদ আছে কর্ণগড় ভারত-রচয়িতা ব্যাস বণিত 
মহারথী কর্ণের নিম্মিত। এ স্থান উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহার 
চতুর্দিকস্থ খাদের নিদর্শন অগ্ভাপি আছে। নাথপুর নামে এক 
পুরাতন নগর এই গড়ের পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়। ভাঁগলপুর আধুনিক 
নগর। প্রাতে ও বৈকালে আমি যতদূর পাঁরিতাম ততদূর 
বেড়াইতাম। রাত্রে অনেক ভদ্রলোক আমার সঙ্গীত শুনিতে 
আমিতেন। তাহার! গান শ্রবণের জন্য যাদৃশ আগ্রহ প্রকশি 
করিতেন, ছুর্বববলতাঁবশতঃ আমি তাহাদিগকে তাদৃশ তৃপ্ত করিতে 
পাঁরিতাঁম না । 
২২শে আমি মুজেরে যাইয়া সেখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার 
বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ 
করি। তাহার পরদিনই আমার ভাগলপুরে ফিরিয়া 
আসিবার বাসনা থাকে । এ কারণ অঘোরবাবু আমাকে সীতাকুণ্ড 
দেখাইয়। পীরপাহাঁড় লইয়া যাঁন। সেখানে মহারাজ! যতীব্দ্রমোহন 
ঠাকুরের এক অপুব্ধ প্রাসাদ আছে। আমি বনু কষ্টে এ শেখরে 
আরোহণ করিলাম । চতুর্দিকস্থ মনোহর দৃশ্ঠ দর্শনে আমার সকল 
কষ্ট দূরীভূত হইয়া গেল, এবং হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরদে আর্দ্র 
হইল । শেষে গ্রাসাঁদের মধ্যে যাইয়া বসিলাম। মনের আহ্লাদ 
আর মনে রাখিতে পারিলাম নাশ একটি ভীমপলাশ রাগিণীর গীত 
গাহিতে লাগিলাম। অঘোরবাবু আমার সঙ্গীত শ্রবণে সাতিশয় 
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, “আমি আপনাকে অষ্টাহের 
ন্যন কোনপ্রকারে ছাড়িব না।” পরদিন তাহার নিকট বিদায় 
হইবার অনেক চেষ্ট। করিলাম কিস্ত কোনমতেই তাহার অন্থুরোধ 
ছাড়াইতে পারিলাম না । ভাগলপুর হইতে আমার পুক্র নরেন্দ্রকেও 
লইয়া গেলেন। ৯ দিবস আমাকে যারপরনাই সুখে রাখেন। 
প্রতি রাত্রেই কোন না কোন খায়ক ও বাদককে আনাইতেন। দিবসে 


ভাগলপুরের কীন্তি 
দর্শন 


মুঙ্গের 
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যেমন নানাবিধ স্থান দর্শনে আনন্দ হইত, রজনীতেও তেমনি সঙ্গীতে 
আমোদ করা যাইত। 

মুঙ্গেরেও কতিপয় পৌরাণিক ও আধুনিক ঘটনার প্রবাদ আছে। 
তথায় যে হর্গে জরাসন্ধ রাজা লক্ষ ভূপতিকে বন্দী রাখেন তাহা! 
অগ্ঠাঁপি বর্তমান আছে। ছূর্গের প্রাচীর ও পরীখ। অগ্ঠাপি রহিয়াছে। 
ইহার উত্তর-পূর্ব কোণে “করণ চেওড়া” নামে যে 
একটি স্থান আছে তাহাতে কর্ণরাজা! বাস করিতেন । 
গঙ্গাতীরে একটি ঘাট আছে তথায় ভ্রেতাবতারে 
রামচন্দ্র বনবাসকালে আন করেন বলিয়া তাহা তীর্থস্থানের মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে । এক্ষণে লোকে সেই স্থানকে কেল্লার ঘাট বলিয়া! 
থাকে । নিষ্ঠুর মিরকাসিম এদেশস্থ অনেক সন্ত্রান্ত ব্যক্তিকে এ ছুর্গ- 
মধ্যে বন্দী রাখেন। এবং শেষে তাহার পশ্চিমদিকস্থ গঙ্গায় অগাঁধ 
জলে নিক্ষেপ করেন । 

ওরা ভাদ্র আমি মুঙ্গের হইতে ভাগলপুরে প্রত্যাগত হই। 
সে অঞ্চলের জলবায়ুর গুণে আমার শরীর এত শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ হইতে 
লাগিল ষে ১২ই আষাঢ় যে শরীরের ওজন একমণ 
সাঁড়ে বার সের হইয়াছিল, ২০শে শ্রাবণ সেই শরীর 
ওজনে একমণ সাড়ে আঠার সের হইল। আর 
কিয়ংকাল সে দেশে থাকিতে পাঁরিলে বড়ই উপকার হইত ; কিন্ত 
ছুটী শেষ হওয়াতে ৬ই ভাদ্র বাটীতে আসিতে হইল । 

গতবারের সালতামামীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব আমার সম্বন্ধে 
এইরূপ লেখেন যে, “ভূম্যধিকারী ও. প্রজাতে যেরূপ অসন্ভাব আছে, 
তাহাতে ম্যানেজার বিনা নালিশে জমিদারীর যে এতাধিক আয় বৃদ্ধি 
করিয়াছেন ইহা অতীব প্রশংসার বিষয় ।' আর রাজীর সময় দেওয়ানী 
অবস্থায় তাহার সচ্চরিত্রের খ্যাতি এতই বিস্তারিত ছিল যে, কমিশনর 
সাহেব তাহাকে ম্যানেজারী পদ দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন 
নাই ।” 

আমার পুনরায় অম্নরোগের আবির্ভাব হওয়াতে ৩০শে আশ্বিন 
কুষ্টিয়ায় যাই। তাহার সন্নিহিত গড়ুই সেতুর শিল্পকা্ধ্য দেখিয়া 


ভাগলপুরে 
প্রত্যাগমন 


১৮৭ আত্ম-জীবনচরিত 


সাতিশয় আহলাদিত হই। কিন্তু এ সেতু যতই সুদৃঢ় হউক না, 
অস্রোগের যুব সুর সার দত্ত নর। পুরি উ্াতে 
্রার্ডাব হাকিম, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি প্রায় সকলেই বাটী 
গিয়াছিলেন। সুতরাং অধিক লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইত না। এক যৎসামান্য বাসস্থানে ছিলাম । কিন্তু স্থানটি এমনি 
কিনা স্বাস্থ্যকর যে, যে আট দিবস তথায় থাকি সে কয়েক- 
দিন আর রোগের চিহ্নুমাত্র ছিল না। আমাদের 
বাবু মহানন্দ' মুখোপাধ্যায়ের জামাতা গিরীন্দ্র সে সময় তথায় 
সব্‌ডেপুটী কালেই্টরের পদে ছিলেন। তিনি এই কয়েকদিন আমাকে 
সুখে রাখিবাঁর অনেক যত করেন । 
রাজবাটীর দীঘির পক্কোদ্ধার করিবার কাধ্য ১০ই মাঘ আরম্ভ হয়। 
এই ব্যাপারটি নির্বাহ করিতে আমার বিস্তর শ্রম হয়, ও তন্িমিত্ত 
সময় সময় বুকের বেদনায় ক্লেশ পাই। রাজবাটীর 
কোন মৌকদ্দমার উদ্ভোগ করিতে ফাল্গুন মাসে 
আমি মুরসিদাঁবাদে যাই। তথায় কয়েকদিন অবকাশক্রমে নবাব- 
বাটা, কাসিমবাজারের অন্নদাপ্রসাদবাবুর বাটা ও লক্ষমীপতি সিংহের 
উদ্যান দেখি । কয়েকদিনের পর বাটী ফিরিয়া আসি । 
আমি পূর্ধেে একস্থানে লিখিয়াছি ষে বাল্যকাল হইতে আমার 
সঙ্গীত বিষয়ে একটু আসক্তি ছিল। ইহা বয়ংবৃদ্ধি সহকারে 
পরিবদ্ধিত হয়। যেসকল হিন্দী গীত গাইতাম তাহাতে আত্মীয়- 
স্বজনের বিশেষ সন্তোষ হইত না। তাহার! 
কহিতেন যে, “গানের ভাব বুঝিতে না পারিলে, শুদ্ধ 
স্বরে আনন্দ লাভ হইতে পারে না।৮ তৎকালে বঙ্গভাষায় রচিত 
গীতের মধ্যে দেওয়ান রঘুনাথ পায় মহাশয়ের পদ ও রাজী রামমোহন 
রায়ের রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচারিত ছিল। কিন্তু পবিত্র প্রণয়- 
রসাত্বক গান অত্যল্প শুনা যাইত। তদানীস্তন আরিরসাআক গীতির 
মধ্যে অধিকাংশ গাইতে লজ্জাবোধ হইত। তখন দম্পতি-প্রণয় 
প্রণয়-মধ্যেই পরিগণিত ছিল না। সুতরাং স্রুরসিক রচয়িতাগণও 
অপবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গে গান রচন! করিতেন। প্রথমে আমি এসকল 


দীঘির পঙ্কোদ্ধার 


সঙ্গীতে অনুরাগ 


স্বর্গীয় দেওয়ান কার্তিকেমচন্ত্র রায়ের ১৮৮ 


গীতির মধ্যে যাহাতে ঝুন্দর কবিত্ব দর্শন করিতাম তাহার অশ্লীল ভাব 
পরিবর্তন পূর্ধবক পবিত্র ভাবে পরিগণিত করিয়া গাইতাম। আত্মীয়গণ 
তাহা শ্রদ্ধা ও আঁহলাদের সহিত শুনিতেন। কিন্তু বারংবার একই 
গান শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের আমোদের ন্যুনতা হইতে আরম্ত হয়। 
এ কারণ আমার তাদৃশ কবিত্বশক্তির অভাবেও আমি প্রণয়গীত রচন! 
করিতে প্রবৃত্ত হই। 

এইসকল গান শুনিয়া আত্বীয়গণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতেন, 
কিন্তু ইহাঁর রচয়িতা কে তাহা তাহারা জানিতেন না। কেহ কখন 
জিজ্ঞাসা করিতেন “তুমি এসকল নূতন গাঁন কোথায় 
পাও”, আমি উত্তর করিতাম “রাজারা হাতি-ঘোঁড়। 
যেখাঁনে পায়” । এসকল আমার নিজের গীত, ইহা বলিতে যেন লজ্জা 
বোধ হইত । প্রায় ১০১২ বৎসর এইরূপ যাওয়ার পর একদা কোন 
আত্মীয়ের বাঁটীতে যে সময় আমি এইসকল গীত গাই, তখন প্রসিদ্ধ 
নাঁটক-প্রণেতা বাবু দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের পণ্ডিত নবগোপাল 
তর্কালঙ্কার, বাবু পূর্ণপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েকজন বান্ধব উপস্থিত 
ছিলেন। তাহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও রচয়িতার নাম 
না পাওয়াতে, আমার রচনা বুঝিতে পারিলেন এবং সকল আত্মীয়ের 
নিকট ইহা! প্রকাশ করিয়। দিলেন । ৰ 

প্রথমে আমি কেবল ভালবাসার গীত রচনা করিয়াছিলাম, পরে 
আত্মীয়বিশেষের গ্রীত্যর্থ রামচরিত, কৃষ্ণলীল! প্রভৃতি পৌরাণিক 
প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া! মাতৃন্েহ, অপত্যন্সেহ, 
দাম্পত্যপ্রণয়, ভ্রাতৃশ্লেহ ইত্যাদি কয়েক বিষয়ে 
কতিপয় গীত রচন! করি। তাহার পর খতু-বিশেষে গাইবার জন্ত 
বসস্ত, বর্ধা হোরির ও শুভকন্মোপলক্ষে গাইবার নিমিত্ত বিবাহ, 
পু্রলাভ, জন্মতিথি বিষয়ের কতকগুলি গীত হিন্দী গানের আদর্শে প্রস্তুত 
করি। আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ আমার গানসকল পুস্তকাকারে 
প্রচার করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেন । কিন্ত আমি সাধারণের 
গোচির করিবার আশায় এসকল গান রচনা করি নাই। আমি স্বয়ং 
গাইয়া আত্মীয়-স্বজনের আনন্দবর্ধন করিব এই আমার উদ্দেশ্য ছিল। 


সঙ্গীতে সস্ভোষ 


“গীতমঞ্জরী” 


১৮১ আত্ম-জীবনচরিত 


স্থতরাং তাহাদের অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দিতাম না । ধাঁহাদের 
নিতাস্ত আগ্রহ দেখিতাম তাহাদিগকে কতক গীত লিখিয়া দিতাম । 
কিন্তু শেষে আমার যেরূপ বয়স হইল তাহাতে আর আমার উদ্দেশ্তয 
সাধনের প্রত্যাশা! রহিল না। সুতরাং আমার গান সমস্ত ১২৮৫ 
বাঃ অবে পুস্তকাকারে প্রচার করিলাম । 

আহা ! কি সুখের সময়ই বিগণ্ত হইয়াছে । যে সময় আমি বান্ধব 
সমীজে এইসকল গীত গাইতাম, সে সময় বন্ধুদিগের আনন্দ দর্শনে 
আমাঁর হৃদয়ে কি অনির্বচনীয় স্থখেরই আবির্ভাব 
হইত! আমার হৃদয় যেন নৃত্য করিতে থাঁকিত। 
আমার গানে তাহারা যতদূর মোহিত হইতেন, আমি তাহাদের 
আনন্দদর্শনে তাঁহার অধিক মোহিত হইতাম । আমার মনে হইত যে 
আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। কলিকাতা হইতে 
কত লোকের এখানে আসিবার কালে তাহাদের বান্ধবেরা তাহাদিগকে 
আমার গান শুনিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। আমার 
বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর তখন একবার বাবু রামগোপাল ঘোৰ 
কয়েকজন আত্মীয় সহিত শুদ্ধ আমার গান শুনিবার নিমিত্ত কৃষ্জনগরে 
আমিলেন। তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, “যদি কঠদেশ 
বিনিময় করা, যাইত তাহা হইলে আমার গল তোমাকে দিয়া তোমার 
গল! আমি লইতাম।” মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাবু রামতন্থু লাহিড়ী, 
বাবু দীনবন্ধু মিত্র, বাবু ক্ষেত্রমোহন ভট্রীচার্য, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক আত্মবীয়গণের আমার গীত যেমন মিষ্ট 
লাগিত সেরূপ আর কাহারও গান লাগিত না। একদ! রথের সময় 
বহ্কিমবাবুদিগের বাটীতে গিয়াছিলাম-_একবাঁর সন্ধ্যাকালে আমার 
গান হইয়া গেল; রাত্রি ১১টাঁর সময় যখন আমি শয়ন করি তখন 
ক্ষেত্রবাবু আসিয়া কহিলেন যে, “মহাশয়, শয়নাবস্থায় কি গাওয়! 
যায় না? আমি তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া পুনরায় গাইতে আরন্ত 
করিলাম। বঙ্কিমবাবুরা চারি ভ্রাতাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
তাহাদের বাঁটীতে সে সময় যাত্রা আরম্ত হইয়াছিল এবং তাহা শুনিতে 
অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন । তথাপি আমি যে পর্য্যন্ত গাইলাম 


পূর্বস্থখের দিন 


নবগীয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্ত্র রায়ের আত্ম-জীবনচরিত ১৯০ 


সে পর্য্যস্ত কোন ভ্রাতাই যাত্রার নিকট গমন করিলেন না। বোধ 
হইল যেন সকলেই মোহিত হইয়াছেন। এইরপ স্থখের ঘটন। যে কত 
হইয়াছে তাহা বল! যায় না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত আমার 
জীবন এইরূপ স্থখে গত হইয়াছে । বিপুল এ্শ্বর্যের স্বামী বহুকালের 
পর সর্বস্বান্ত হইলে তাহার মন যেরূপ হয়, এক্ষণে আমার মন ঠিক 
সেইরূপ হইয়াছে । 


সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট 


পিতৃদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা অবশ্য আত্মজীবনচরিতে স্থানলাভ 
করে নাই। ১৮৮৫ খুঃ অন্দে নদীয়া জেলা ও তৎসন্গিকটবর্তী প্রদেশসমূহে 
জলপ্লাবন হেতু অনেক দীনছুঃখীর সর্বনাশ হয়। এই ভীষণ জলগ্লাবনের 
তথ্যনির্ণয়, দীন্ছুঃখীর অবস্থা পরিদর্শন এবং সময়োপযোগী সাহায্যের বন্দোবস্ত 
করিবার জন্ত*বঙ্গের তদানীন্তন ছোটল।ট বাহাছুর সার রিভার্স টমসন (31 81%০78 
[110007807) জল পরিভ্রমণে নির্গত হন এবং নদীয়ার রাজধানী কঞ্খচনগরে 
আসিয়া উপস্থিত হন। “রোটসে” কষ্ণনগরের সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত 
হইলে, সমবেত ভদ্রমগ্ুলীর মধ্যে পিতৃদেবকে দেখিতে না পাইয়া তাহার 
অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে কৃঞ্চনগরের স্বগণয় যছুনাথ রায় 
বাহাদুর এবং স্বীয় কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় পিতৃদেবের গীড়ার কথা উল্লেখ 
করেন। এই গীড়ার কথা শুনিয়া সার রিভার্স টমসন জিজ্ঞাসা করেন, "৪ 759 
(০ ০1৭ 109দ100+) 10 6০3?” এ প্রশ্নের উত্তরে যহুনাথ রায় বাহাদুর বলেন 
যে, “দেওয়ানজী কৃষ্ণনগরেই আছেন, তবে তিনি অতিশয় পীড়িত।” এই কথা 
শুনিয়া সার রিভার্স স্বয়ং পিতৃদেবের বাসস্কানে আসিয়া! তাহার সহিত দেখ। করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । রাজকার্য্ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন, কখন বা! 
অস্থখের জঙ্যা, রাজবাড়ীর তেতালার একটি কামর! পিতৃদেবের বাসের জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল। ছোটলাটের সহিত পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের জন্য সেইদিন 
এ কামরাটিই নির্দিষ্ট হইল *। 

সন্ধ্যার সময় সার রিভার্সটমসন বিনা আড়ম্বরে শকটারোহণে পিতৃ-সন্গিধানে 
উপস্থিত হইয়া তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং পারিবারিক বিষয়ে প্রশ্নাদি 
করেন এবং পিতৃদেবের অনেক প্রশংসা করেন। যেসকল বন্ধুবর্গ সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ আপনার আত্মীয়ের জন্য ডেপুটী চাকরীর 
আবেদন করিলেন। কিন্তু সার রিভার্স টমসন পিতৃদেবকে পরিবারবর্গের 
প্রত্যেকের বিষয় পুঙ্থান্ুপুজ্খরূপে জিজ্ঞাস! করিলেও তিনি নিজের পুব্রদিগের কন্ম- 
প্রাপ্তির জন্ত ছোটলাট বাহাছুরকে কোন রকম অনুরোধ বা! উপরোধ করিলেন না। 
সার রিভার্স টমসন চলিয়া গেলে, তাহার পরদিন কেবলমাত্র বলিলেন “তুমি 


__ * এ সম্বন্ধে ই সময়ের ছ্রেটসম্ান দৈনিকপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে ইহার 
বিবরণ জানা যায় । 


খ্র্গীয় দেওয়ান কা্িকেয়চন্দ্র রায়ের ১৯২ 


বি. এ, পান করিয়াছ, তোমার কথ! একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু তখনই মনে 
হইল, ছোটলাট নিতান্ত অগ্ুগ্রহ করিয়! হেচ্ছায় আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন ; 
এই স্থযোগের ব্যপদেশে নিজের স্বার্থকলুধিত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন নিতান্ত অভদ্রোচিত 
এবং হীন এই ভাবিয়া, তোমাদের কাহারও জন্য ছোটলাট বাহাদুরকে কিছু বলিতে 
পারিলাম না” । 


নদীয়া-রাজ-সংসারে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়! গ্রাণপাঁত করিলেও পিতৃদেব 
শেষবয়সে রাজকাধ্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ মনস্তাঁপ পাইয়াছিলেন । শেষজীবনে 
রুগ্রশয্যাপার্থে ছোটলাটের অপ্রত্যাশিত সন্দর্শনলাভে সেই নেরাশ্তন্কুনক বিষগ্রত 
শান্তিময় প্রফুলতায় পরিণত হইয়াছিল । রিভার্স টমসন সাহেব যখন কষ্ণনগরের 
ডিগ্রিক্ট জজ তখনই পিতৃদেবের সম্পর্কে অনেক কথাবার্তী শুনিয়াছিলেন; এবং 
কাধ্যস্থত্রে সেই সময়ে তাহার সহিত পরিচয় হয়। পরেও অনেক কথা শুনিয়া 
থাকিবেন। পিতাঠাকুর সাহেবদিগের সঙ্গে বিনা কাজে বা উপযাচক হইয়া 
কখন দেখা করিতেন না এবং কখনও খেতাব প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হন নাই 3 
বিশেষ সুবিধা সত্বেও সাহেবদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপনে কখন প্রয়াসী 
হন নাই। বরং জীবনের অধিকাংশ সময়েই সাহ্বেদিগের স্থদূরে অবস্থিতি করিতে 
যত্বশীল ছিলেন। 


এই ঘটনার পর, পিতৃদেব কথঞ্চিৎ স্বস্থ হইলে আবার রাজকার্ষ্যে নিবিষ্ট 
হইলেন। ১৮৮৫ সালে ১লা অক্টোবর রাজসংসারের দৈনন্দিন কাধ্য করিয়া 
পীড়িতাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হৃইলেন। সেইদিন রাত্রিতে অগ্রশূলের বেদন। 
মম্মান্তিক হইল । পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তারের! তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। তিনি তাহার প্রিয় 
ভ্রাতা ব্বনামধন্ত ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীকে বলিলেন যে, “এই সময়ই, আমার 
যাইবার সময়; কিন্তু পুভ্রেরা তাহ! বুঝেন না1”__ বেলা দ্বিপ্রহর, তাহার শধ্যাপার্ে 
বিষঞ্জ শোকাকুল পুন্রর্দিগকে সর্বদা সৎপথে থাকিবার উপদেশ দিলেন এবং 
বলিলেন, ** 70099$% 18 0791953% 10110, 110 0179 10226 2010 ইহ যে সত্য 
বাক্য, তাহ! আমার জীবনের ঘটনাগুলি প্রমাণ করিয় দিয়াছে ।” আরও বলিলেন, 
“ধাহারা আমার বিশেষ অনিষ্ট-চে্া করিয়াছেন তাহা! জানিতে পারিয়াও এবং 
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট যোগ এবং ক্ষমতা থাকা সত্বেও, 
তাহাদের ক্ষতি বা ক্ষতিচেষ্টা করি নাই। তাহারাই পরে আমার বন্ধু হইয়াছিলেন। 
দেখ, এই নদীয়া জেলায় এই চল্লিশ বসর রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছি। 
আমার সম্ভতান অনেকগুলি, [ ৭ পুত্র এবং ১ কন্তা ];--কত লোকে সম্তানদিগের 


১৯৩ আত্ম-জীবনচরিত 


জন্য কত সময় কত রকমে লাঞ্চিত হইয়! থাকে; কিন্তু আমাকে তোমাদিগের জন্য 
কখন কোন প্রকার অবমান্তি হইতে হয় নাই । তোমরা এ পর্য্স্ত এমন কোন 
কাজ কর নাই যাহাতে আমাকে সমাজে হীন হইতে হয়।” স্বর্গীয় দেবী-সদৃশী 
মাতৃদেবীকে এই আশ্বাস দিলেন যে, “তোমার ভাবনা কি, তোমার সাত ছেলে; 
সর্বকনিষ্ঠ পুত্রও এম. এ. পাস করিয় বিলাত গিয়াছে ।” যতদূর ম্মরণ হয়, এই 
কথাগুলি মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বের বলিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
যখন তাহার বন্ধু, সিভিল মেডিকাল অফিসার ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় আশ্বাস 
দিয়া বলিলেন “দেওয়ানজী, ভয় কি?” পিতৃদেব ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন 
“আমার ভয় ?%-* * * ভগবানের নিকট অশ্রুপুর্ণ নয়নে করযোড়ে প্রার্থনা, 
যেন আমাদিগের নিতান্ত মলিন জীবনের ভগ্নাংশ, পিতৃদেবের জীবন-কাহিনী ও 
উপদেশ স্মরণে নিয়মিত ও পরিচালিত হয়। 


“পতাকা” ৯ই অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল 


পতাকা প্রধানতঃ ধাহাদের হস্তে তাহাদিগকে গত একবৎসরের মধ্যে নৃতন 

নৃতন পারিবারিক শোকে নিদারুণ আঘাত পাইতে হইয়াছে। পতাকাতে অবশ্ঠ 
তাহার কোন উল্লেখ ছিল না । কিন্তু গ্ঠ যে শোক আমাদিগের হৃদয়কে আকুল 
করিয়াছে, তাহা দমন করিয়া রাখিবার শক্তি আমাদিগের নাই। ধাহার নিশ্দল 
চরিত্র, ন্যায়পরতা, ত্যাগম্বীকার, কর্তব্যজ্ঞান, বিনয়, শীলতা, জীবনব্যাপী বিশুদ্ধতা 
চিরকাল আমরা আদশস্থানীয় বিবেচন! করিয়াছি, ধাহাকে এতিদিন গৃহে দেখিয়াও 
দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছি, ধাহার সৌম্যমূত্তি ও গৌরকাস্তি এখনও মানসনেত্রে 
দেখিতেছি এবং ইহজীবনে আর কখন বাস্তবিক দেখিতে পাইব না, তাহা নিতাস্ত 
সত্য জানিয়াও ইহা হদয়ে ধারণ! করিতে পারিতেছি না।-_তীহার জীবনী এখন 
কেমন করিয়া লিখিব? তাহার পরলোকগত বন্ধু কবিবর ৬দীনবন্ধু মিত্র 
“স্থরধুনী” কাব্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্য ছুই একখানি সংবাদপত্রে 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এখন তুলিয়া দিলাম। 

কাঠিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান, 

সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্ঠ, বিদ্বান, 

সুমধুর হ্বরে গীত কিবা গাঁন তিনি, 

ইচ্ছ! করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী । 

( স্থরধুনী কাব্য ) 


৯৩ 


সবরগায় দেওয়ান কাঠিকেয়চন্দ্র রায়ের ১৯৪ 


“বড়ই শোকের সংবাদ যে, কষ্ধনগরের শ্রীযুক্ত কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় গত 
শুক্রবারে ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত 
কৃষ্ণনগর মহারাজের দেওয়ানের কার্য করিয়াছেন। এই প্রবীণ বয়সে ইনি যেরূপ 
দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত স্বীয় কর্তব্য করিতেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় । 
এ ছাঁড়া ইনি একজন নানাগুণে বিডৃষিত সদালাগী মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। 
ইহার মধুর সঙ্গীতালাপে বন্ধুবর্গ মোহিত হইতেন। ক্ষিতীশবংশাঁবলীচরিত নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি সাহিত্য সমাজেও স্বপরিচিত। আজি কৃষ্ণনগর এরূপ 
রত্ব হারাইয়া শোকসন্তপ্ত।”__দৈনিক | 
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৬০ অর সি অপ 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায় * 


জগতে এমন কতকগুলি লোক আঁবিভূত হন, ধাহারা যুদ্ধও করেন নাই, 
বন্তৃতাও করেন নাই, কোন একটা দলও সংস্থাপন করেন নাই, কোন একটা 
আবিষ্কারও করেন নাই--তথাপি তাহাঁদিগের জীবন জাতীয় কলঙ্ক অপনয়ন করে, 
তথাপি তাহাদিগের জন্ম মন্ুয্যজাতির গৌরব বুদ্ধি করে, তাহাদিগের জীবন 
সত্যনিষ্ঠার প্রতিভা প্রকাশ করে, এবং তাহাদিগের অস্তিত্ব সাধুতার ও ধর্দের 
প্রতাপ প্রশান্ত ভাবে প্রচার করে। এইজন্যই এইসকল লোকের জীবনচরিত 
আলোচ্য, এবং দৃষ্টান্ত শুভপ্রদ। 

৯ ৫ ১ 

বিনয় তীহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাহার একজন মনম্বী বদ্ধু আমাকে 

বলিয়াছিলেন-_“০:: (881392 000000109থ 2 019 01:8:90697 6729 0991)98% 


* "প্রদীপ" হইতে পরিবন্তিত হইয়। উদ্ধৃত হইল। 


১৯৫ আত্ম-জীবনচবিত 


1100011165 16 65910161986 81065. ধাহারা বাহিরে আত্মগরিমা করেন 
না, তীহার্দিগের মধ্যেও অনেকেই নিজের পরিবারের সাক্ষাৎ আত্মগ্রশংসা 
করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি কখন আমার পিতাকে নিজের পরিবারের মধ্যেও 
আপনার প্রশংসা করিতে শুনি নাই। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি যেরূপ 
সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহাই কখন কখন প্রয়োজনমতে বলিতেন। কিন্তু 
নিজে গুণের কথা বল! দূরে থাকুক, তিনি আমাদিগকে নিজে গুণের অভাবের 
কথাই বলিতেন। তিনি একদিন, তীহার ভাল ম্মরণশক্তি নাই বলাতে, আমি 
বলিলাম “যদি আপনার ভাল স্মরণশক্তি না থাকে তাহা! হইলে আপনি চক্লিশ 
বত্সর পূর্বে যাহা মেডিকাল কালেজে পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পরে আর 
আলোচনা করেন নাই--তথাপি তাহা আপনার ঠিক বেশ মনে আছে কেমন 
করিয়া? আমরা ছুই তিন বৎসর এম. এ, পরীক্ষা দিবার সময় যাহা পড়িয়াছিলাম, 
তাহ! ইহার মধ্যেই ভূলিতে আরম্ত করিয়াছি ।” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন 
“তোমাদিগকে পরীক্ষার জন্য এক্ষণে অনেক পুস্তক পড়িতে হয় তাই তোমাদিগের 
মনে থাকে না। আমাদিগের সময় অল্প পুস্তক পড়িতে হইত। তাই আমার 
অগ্যাপি পঠিত বিষয় স্মরণ আছে ।” তাহাতে আমি বলিলাম--“আপনি ৪৫ বৎসর 
পূর্বে যেসব পারস্য পুস্তক পড়িয়াছেন তাহার কোন বেন স্থান এখনও আপনি 
অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন। স্মরণশক্তি ভাল না হইলে তাহ! পারা যায় না” 
তাহাতে তিনি বলিলেন, “তবে বোধ হয় অধিক বয়স হওয়াতে এক্ষণে স্মরণশক্তি 
কমিয়! গিয়াছে ।” তীহার আত্মজীবনচরিতে বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 
এক দিকে যেমন বিনয় ছিল, অপর দিকে তেমনি তেজন্থিতাঁও ছিল। রাজা কোন 
অন্ঠায় কথা বলিলে তিনি তাহা সরলভাবে প্রতিবাদ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 
নং সং বং 

রাজ! সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে যখন বিষয় কোট অব ওয়ার্ডসে (0০8 ০৫ 
ঘ্ড০:49) যায় তখন দেওয়ান স্বাধীন সত্যবাদিতা হেতু একজন কমিশনরের অপ্রিয় 
হইয়াছিলেন। এ গ্রেট সম্পর্কে কমিশনর সাহেবের ভুল হয়। ম্যানেজার 
(দেওয়ান) এ ভুল অনুমোদন না করিয়া দূ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন, 
তাহাতে কমিশনর সাহেব অসন্ধষ্ট হন। বাধিক রিপোর্টে কমিশনর সাহেব এইজন্য 
মানেজারের সমুচিত প্রশংসা না করিয়া রাজকুমারের অভিভাবকের অমূলক 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয়, স্থানীয় কালেক্টর বিজ্ঞ ট্টাভেন্স্‌ 
সাহেব (যিনি পরে ছোটলাট হন) এবং বোর্ড অব রেভিনিউ (8০8: ০৫ 
[997999) তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়ায়, কমিশনরের 
অন্যায় নিন্দা নিমজ্জিত হইয়া গেল। তীহার জীবনের কোন সময় সত্যবাদিতায় 


স্বগপয় দেওয়ান কার্ঠিকেয়চন্ত্র রায়ের ১৯৬ 


তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বাধিক রিপোর্টে তিনি লিখিতেন যে, 
প্রজ! ও জমিদারদিগের মধ্যে দিনদিনই পূর্বের সন্ভাব কমিয়া যাইতেছে । তিনি 
যখন প্রথমে এইরূপ লেখেন তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম--ষে তিনি এইরূপ 
লিখিলে গবর্ণমেন্ট কখনই মনে করিবেন না যে তাহাদিগের নিজের শাসনপ্রণালী 
ও আইনের ফলে এই দোষ ঘটিতেছে ; বরঞ্চ এই কথাই বিশ্বাস করিবেন যে 
তাহার ম্যানেজমেণ্টের দোষে এই অসপ্তাব ঘটিতেছে। তাহাতে তিনি বলিলেন 
_-আমি তাহা জানি। তবে তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব ন1।” 
তিনি অসভ্ভাবের কথা লিখিলেন। এই উক্তির প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। 
ছোটলাট গেজেটে মন্তব্য লিখিলেন যে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যে অসপ্তাঁব 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সম্ভবতঃ ম্যানেজারের দোষ আছে। ম্যানেজার 
পরবর্তী বাধিক রিপোর্টে এই কথার প্রতিবাদ করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই 
তাহাকে আবার বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিবাদে অতিশয় কুপিত হইবেন 
এবং তাহাতে আপনাকে বিশেষ মনঃকষ্ট পাইতে হইবে । তাহাতে তিনি উত্তর 
করিলেন, “কি করি, বুদ্ধবয়সে যদি গতর্ণমেণ্ট আমাকে লাঞ্চিত করেন, উপায় 
নাই, তবে যাহা সত্য তাহ! লিখিতেই হইবে ।” ছোটলাট টমসন সাহেব এইবার 
আরও কুপিত হইলেন, এইবার লিখিলেন, “ম্যানেজার নিজের পক্ষসমর্থন করিতে 
চাহেন। কিন্তু তিনি রাজবংশের নিত্য হিতাকাজ্ষী স্বীকার করিয়াও এ কথা 
অবশ্ত বলিতে হইবে যে প্রজাদিগের অসপ্ভাব ম্যানেজারের অপটুতার জন্য 
ঘটিয়াছে।” এ কথাও ম্যানেজার নতশিরে গ্রহণ করিলেন নাঁ। একজন ভেপুটী 
কলেক্টরের উপর তদন্ত করিবার ভার অপিত হইল। শ্রদ্ধেয় ভেপুটী কলেক্টর 
ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণের তদন্তে প্রকীশ পাইল যে প্রজাদিগের প্রতি 
এই জমিদীরিতে যেরূপ সদয় ব্যবহার হয় তাহ] অন্যত্র প্রায়ই দেখ! যায় না। 
ছোটলাট টমসন ধন্মভীরু লোক। তিনি বোধ হয় অনুভব করিলেন কাঁজটি 
অন্যায় হইয়াছে । কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আত্মবাক্য প্রতিসংহার করিলে তাহার সম্মান 
রক্ষা হয় না। সেইজন্য বোধ হয় গেজেটে এই ফল উল্লেখ করা হইল না। কিন্ত 
ছোটলাট তাহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা বশতঃ প্রকারান্তরে তাহার ভ্রম স্বীকার 
করিয়া দেওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসের শেষে ছোটলাট কৃষ্জনগরে আসিলেন। রুষ্ণনগরের প্রধনি প্রধান ভদ্র- 
লোকগণ তীহার দরবারে উপস্থিত হন। তিনি শ্রীযুক্ত যছুনাথ রায় বাহাদুরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেওয়ান কোথায় ?” রায় বাহাছুর বলিলেন, “তিনি কৃষ্ণনগরেই 
আছেন। তিনি এক্ষণে গীড়িত, তজ্জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে 
পারেন নাই।” ছোটলাট বলিলেন, “আমি সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার নিকট 


১৯৭ আত্ম-জীবনচরিত 


যাইব, তিনি কোথায় আছেন ?” পীড়িত অবস্থায় নিজের বাটাতে ছোটলাটকে 
সমুচিত অভ্যর্থনা কর! বড়ই দুঃসাধ্য হইত । বিজ্ঞ রায় বাহাছুর বলিলেন, “তিনি 
বাটাতে আছেন কিন্তু তাহার বাটা রাজবাটীর অতি নিকট । কল্য রাজবাটাতে 
তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন ।” দেওয়ানজীকে আসিয়া 
তাহাই বলিলেন। তাহার পরদিন দেওয়ানজী রাজবাটার একটি গ্রকোষ্ঠে গীড়িত 
শরীরে একখানি সোফার উপর শয়ন করিয়া আছেন--ছোটলাট একজন মাত্র 
এডিকং সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমদিলেন। ইহা কম সম্মানের 
বিষয় নহে । দেওয়ান তাহাকে দেখিয়া কষ্টে উত্থান করিলেন । ছোটলাট “বসুন" 
বলিয়া হাত ধরিয়! তাহাকে বসাইলেন। রাজকুমার এবং শ্রীধুক্ত যছুনাথ রায় 
বাহাছুর উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানকে নানাবিধ আত্মীয়তাস্চচক কথ বলার পর 
রাজকুমারকে ছোটলাট বলিলেন, “দেখ, তোমার জমিদারি এই দেওয়ানের হস্তে 
আছে, ইহ! তোমার পরম সৌভাগ্য জানিবে। আমি ভরসা করি, ইনি যতদিন 
জীবিত থাকিবেন, তুমি তোমার পিতা এবং পিতামহের ন্যায় ইহাকে সম্মান 
করিবে ।” এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই দেওয়ান ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণনগরবাসী প্রধান লোকের মধ্যে ধাঁহারা সংবাদ পাইয়া- 
ছিলেন, প্রায় সকলেই তাহার বাটাতে উপস্থিত ছিলেন।* মৃত্যুর অন্ধকারময় ছায়া 
যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, যখন তিনি বুঝিয়াছেন জীবনের আর আশা 
নাই, তখন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন-- 
“দ্রেওয়ানজী ভয় কি” তিনি প্রশাস্তভাবে ঈষৎ হাশ্যবদনে উত্তর দিলেন “ভয় 
কিসের? এই ত মৃত্যুর উপযুক্ত সময়”) এই কথা বলিবার দশ মিনিট পরে তিনি 
স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যুসময়েও সাধু ব্যক্তির কেমন প্রশাস্ত নিভীক ভাব ! 


রঃ নং রং 


ইংরাজদিগের যেসকল সদ্গুণ আছে, দেওয়ানজীর চরিত্রে তাহা! ছিল। শ্রম, 
অধ্যবসায়, যথাসময় কাধ্যকারিতা, পরিচ্ছন্নতা, সাহস, পুপ্পোগ্ঠান ও উদ্যানপ্রিয়তা 
প্রভৃতি ইংরাজদিগের মত তাহার ছিল। 

ভাল ভাল বিলাতী ফুলের গাছ তীহার গৃহোগ্ঠানে ছিল, অথচ বেল, মল্লিকা, 
যুইই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, মধুমালতী, মাধবীলতা ইত্যাদিও ছিল। তিনি কখনও 
ইংরাজী পরিচ্ছদ অন্থকরণ করেন নাই এবং প্রয়োজন ব্যতীত ইংরাজি কহিতেন 
না। কিন্তু ইংরাজের হ্তায় বন্দুক-ব্যবহার-প্রিয় ছিলেন। লোকালিয়-দূরস্থিত 
তাহার উদ্যানভবনে, একটি বন্দুক ও একটি রিভল্ভার রাখিয়া, প্রহরীর অপেক্ষা 
না করিয়া দঙ্্য বা তস্কর ভয় করিতেন না। দূরপথে যাইতে হইলে বন্দুক বা 


হবর্গায় দেওয়ান কার্ডিকেয়চন্দ্র রায়ের ১৯৮ 


রিভল্ভার সঙ্গে লইতেন। ইংরাজদিগের এবং ম্বদেশের আচার-ব্যবহারে যাহা 
ভাল, তিনি তাহার সমর্থন এবং যাহা মন্দ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। 
নং নং সা 

৬কার্তিকেয়চন্দ্র রায়কে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলে অসাধারণ ভাল- 
বাদিতেন ও ভক্তি করিতেন। তিনি তাহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন 
যে, “বান্ধবগণ যে কি গুণ দেখিয়া আমাকে এত ভালবাসিতেন তাহা! আমি 
এক্ষণে স্থির করিতে পারি না। তীহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমাকে 
সোদরের ন্তায় স্নেহ করিতেন, এবং গুরুজনের ন্যায় মান্ত করিতেন। একই 
ব্যক্তিতে এতাদৃশ যুগপৎ স্সেহ ও ভক্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অতি অশাস্ত ও 
সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। স্ত্রীলোকের আমাকে 
নিরতিশয় ভালবাসিতেন, এমন কি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় 
আপনাদের মধ্যে বলা-কহ1 করিত।” আমি একটি গল্প শুনিয়াছি। দশ বা 
একাদশ বধীয়া কোনও রাজকন্যার বিবাহমগ্ডপে যুবা কা্তিকেয়চন্দ্র ও বর 
উভয়ই উপস্থিত ছিলেন। রাজা কন্তাকে আমোদচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি ইহার মধ্যে কাহাঁকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! কর।” সরলা রাজকন্যা আঙ্গুল 
দিয়! কাণ্ডিকেয়চন্দ্রকে নির্দেশ করিলেন । 

নর নং সং 

কামিনী-কাঞ্চনে মন্গুয্য-চরিত্রের পরীক্ষা হয়। সংসারে এমন লোক অতি বিরল, 
যিনি অর্থের লোভে বা কোন কামিনীর কুহকে পড়িয়া কোন অবৈধ কার্য 
করেন নাই; যিনি লজ্জা না পাইয়া আপনার সমগ্র জীবনকাহিনী প্রকাশ করিতে 
পারেন। একটি সরলপ্রকৃতি প্রাচীন শিক্ষক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, “হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে গোপনে পাপের নরক আমরা পোষণ করিতেছি, তাহা কোনও প্রকারে 
আচ্ছাদন করিয়। ভদ্রলোক সাজিয়! কপট হাসি হাসিয়া সংসারে বিচরণ করি ।” 
এই কথা সকলের পক্ষে সত্য না হউক, প্রায় সকল লোকের পক্ষেই সত্য, তাহ! 
স্বীকার করিতে হইবে । ছুই একজন লোক জন্মগ্রহণ করেন ধাহাদিগের হৃদয়ে 
নরক নাই, কোন গুপ্ত পাপ নাই। তীহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে সাধুতা ও 
সততা, তাহাদিগের জীবনের সমুদ্বয় কার্য স্বর্গের জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকিত। 
অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, দেওয়ান কাৰ্তিকেয়চন্দ্র রায় এই ছুই-একজন লোকের 
মধ্যে । তাহার শক্রগণও তাহার নিষ্ষলক্ক নামে কদাপি কোনও কলঙ্কের কথা 
সংযুক্ত করিতে পারেন নাই। তীহার আত্ম-জীবন-চরিতে তিনি যে স্বকীয় চরিত্র 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল চিত্তে পড়িলে বুঝা যায়, প্রতি পরীক্ষাতেই 
তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি যে পদে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে প্রভৃত ধনরাশি 
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সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। একটা রাজবংশের জমিদারী তিনপুরুষ তাহার 
হস্তে হস্ত ছিল। মহারাজা সতীশচন্দ্র তাহাকে বিষয়ের কর্তা করিয়া একটা উইল 
করিয়া দিবার জন্য দেওয়ানজীর নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । দেওয়ানজী 
তাহাতে সম্মত হন নাই। 

রাজাদিগের অনেক বিষয় পত্তনী ও ইজারা বন্দোবস্ত তাহার হাত দিয়া 
হইয়াছিল। তিনি কখন ম্বনামে বা বিনামে তাহার কোনটি বন্দোবস্ত করিয়া 
লন নাই। মহারাজা তাহার একান্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই রাজবংশ নিষ্কর জমি 
দান করিয়া বাঙ্গলি। দেশে প্রসিদ্ধ, তথাপি স্বকীয় ভবন প্রস্তুত করিবার জন্য 
এক কাঠাও নিষফকর জমি চাহিয়া লন নাই। 


আমাদিগের দেশে অনেকস্থলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোন বড় জমিদারের 
ঘরে চাকুরী করেন, তিনি একটি জমিদীর হইয়া পড়েন, এবং একটি জমিদারবংশ 
স্থাপন করেন । দেওয়ানজী ইচ্ছা করিলে তাহা পারিতেন। কিন্তু মহারাজার 
ধন আত্মসাৎ করিয়া জমিদার হওয়ার নীচ বাসন।, স্থৃবিধা সত্বেও তাঁহার মনে 
কখনই উদয় হয় নাই। 


গুণগ্রাহী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল--“দেওয়ান ৬কাত্তিকেয়চন্ত্র 
রায় মহাশয় যেরূপ কায়মনোবাক্যে স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া গ্রতুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও 
উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরবপ্রকীশ জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাহা তাহার সার্ধ 
শতাব্দী পূর্বে মহারাষ্্রীয় পেশোয়াগণ এবং হোলকার-সিদ্ধিয়া প্রভৃতি সামস্তগণ 
দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবজীর সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস 
ভিন্নরূপ হইত ৮ সংসারে, বিশেষতঃ বৈষয়িক লোকদ্দিগের মধ্যে এরূপ দ্বার্থ- 
ত্যাগ ও সাধুতা অতি দুর্লভ। এরূপ সাধু ব্যক্তি কোন রাজ্যের অধিপতি 
না হইয়াও নরপতি-তুল্য সম্মানার্থ। 


দেওয়ান্জীর জীবনে এই মহামূল্য শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ধন্মপথে থাকিয়াও 
সচারুরূপে জমিদারী পরিচালনা করা যায়; কেবলমাত্র জমিদারী চালান যায় 
তাহা নহে, জমিদারীর উন্নতিও করা যায়। আমি এই কথা আমাদিগের দেশের 
জমিদারগণের নিকট বিশেষ করিয়ী নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অনেক 
জমিদার বিশ্বাস করেন যে, কুকাধ্য না করিলে জমিদারীর রক্ষা বা উন্নতি হয় না। 
তাহারা অতি অল্পবেতনে অসৎ ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের কর্মকর্তা করিয়া 
থাকেন। এইসকল ব্যক্তি জমিদারদিগকে একদিকে তোষামোদ করিয়া নিত্য 
মনোরঞ্জন করে, অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে সর্বনাশ করে। একদিন দেওয়ানজী 
দেশের একটি প্রধান জমিদারকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 


স্বীয় দেওয়ান কারিকেয়চন্দ্র রায়ের ২০০ 


দেওয়ানজী খনি বিষয়েও দূরদর্শী ছিলেন। একবার শ্রীযুক্ত রমেশচনদ 
দত্ত মহাশয়, রেভারেগ লালবিহারী দে মহাশয় করুক সম্পাদিত একখানি ইংরাজী 
মাসিকপত্রে, দশশাল। বন্দোবস্তের দোষ অতি তেজন্বী ভাষায় ঘোষণা করেন। 
এই প্রবন্ধ পঠি করিয়া দেওয়ানজী যাহা বলিয়াছিলেন, অনেক বর্ষের 
বন্ুদশিতার পর, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় এবং কংগ্রেস তাহাই অগ্ঠ বলিতেছেন। 
দেওয়ানজী বলিয়াছিলেন যে, যেখানে দশশালার বন্দোবস্ত নাই, সে স্থানে রায়ত- 
দিগের অবস্থা আরও মন্দ ও শোচনীয়, এবং ভারতের সর্বস্থানে দশশালা 
বন্দোবস্ত হইলে ক্ষতি না হইয়া বরঞ্চ প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকুত ভাল হইতে 
পারে। 

বিলাতে গিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আস্থা 
ছিল না। তিনি বলিতেন যে, “যে সাহেবদিগের নিকট আমরা আবেদন করি, 
তাহাদিগেরই পুত্র, ভ্রাতা ব1 ভ্রাতুণ্পুত্র প্রভৃতি আত্ীয়-স্বজন এই দেশে কার্য 
করিতেছেন । সুতরাং বিলাতের সাহেবেরা, তাহাদিগের পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়- 
স্বজনের বিরুদ্ধে আমরা যে কথা বলি, তত্প্রতি কর্ণপাত করিবেন তাহার সম্ভাবন। 
অতি অল্প।” একথা অগ্য কংগ্রেসনেতৃগণ স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু 
আমার বোধ হয় এ কথা! স্তৃত্যু বলিয়া একদিন অনুভব করিবেন । 


৮ রং ০ 


কবি ভারতচন্দ্র “অন্নদামঙ্গল” লিখিয়া কবিতাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশকে 
চিরম্মরণীয় করিয়াছেন । দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র “ক্ষিতীশবংশাবলী” গ্রন্থ লিখিয়া 
কষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্ণ ইতিহাস এবং বাঙ্গালাদেশের আংশিক ইতিহাস 
সাহিত্যপটে স্থায়িভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এবংবিধ ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে 
তিনি পথপ্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন! 


৩১৩৬ কিতা 


ব্রাহ্ষদমাজের প্রধান আচার্য্য ও নেতা ব্রাহ্ষধন্শ-গৌরব স্থগ্রসিদ্ধ গ্রস্থকত্তা 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্্ী মহাশয় তত্প্রণীত “রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমীজ” নামক নূতন গ্রন্থে দেওয়ানজীর* “আত্মজীবনচরিত” হইতে অনেক 
উদ্ধত করিয়াছেনা দেওয়ানজীর “আত্মজীবনচরিত” হইতে দ্রেওয়ানজীর 
জ্যে্ভাত মহাশয়ের গুণ* উদ্ধৃত করিয়া শিবনাথবাবু লিখিতেছেন £-- 

“কি অপূর্ব্ব সাধুতা ! যাহার বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দেওয়ান কারডিকেয়চন্দ্র রায়, ধাহার আত্মজীবনচরিত হইতে 


ক পআত্মজীবনচরিতশ _ পৃঃ ৮৯১০, 


২৩১ আম্ম-জীবনচরিত 


এইসকল বিবরণ উদ্ধত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার ন্তায় ধর্মভীরু, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমর! অক্লই 
দেখিয়াছি। তাহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক গুণ তাহাতে বিগ্ভমান ছিল। আত্মীয়- 
স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপছুদ্ধার, 
এসকল যেন তাহার শ্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি শ্বদেশহিতৈষী ম্বজাতিপ্রেমিক মহাঁজনগণের বিশেষ 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয় ।” 


১২৮৫ বঙ্গাব্ে ২১শে আশ্বিন তারিখে মহীশূর-নিবাসিনী স্বনামধন্তা পণ্ডিতা 
রমাবাই অগ্রজসহ কঞ্চনগরে আগমন করেন। দেওয়ানজীর বাসভবন দেশ- 
হিতৈষী সাধু পণ্ডিতদিগের সঙ্গমস্থল ছিল। পণ্তিতা রমাবাই অগ্রজ শ্রীশ্রীনিবাস 
শাস্্রীসহ তাঁহার সহিত তাহার ভবনে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই স্থত্রে 
তাহাদিগের সহিত তীহার পরিচয় হয়। শ্রীশ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত 
একটি কবিতা স্বাধীন হৃদয়ের অকপট উক্তি বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত কর! হইল £-_ 

“ভীং 
কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়! তেজসঃ পরং মহৎ 
সাগরন্য পারমাপ্য যত্বতস্তবাতৃতম্‌। * 
বুদ্ধিবৈভবন্ত ভাবমুদিগরৎ প্রতিক্ষণং 
ত্বাং নু মূত্তিমস্তমেব তত্র ভাবয়ত্যহে। ॥ 
পরিষদি মতিমাহ্বিবেকপৃর্ণো- 
বিবুধগণাচিত-কাত্তিকেয়-তুল্যঃ | 
সচিববর উদারকীত্তিশালী 
জয়সি পুরো নম কাত্তিকেয়চন্দরঃ ॥ 


বিবুধগুরুমতীত্য বর্তমানো 
নিজধিষণা-জনিত প্রভাভিরার্যঃ | 
পরগুণ-পরমাণুভিঃ স্বকীয়ং 
গুণজলধিং হু পিধায় কাধ্যকর্তা ॥ 
বিনয়বলপবিত্র-চিত্তভাবঃ 
পরহিতচিস্তন-দত্তচিত্তবৃত্তিঃ ৷ 
প্রকৃতিরৃতি-বিবেচনেহপ্রম্তঃ 


স্থখিতমিহান্ব শতং সমাঃ সমানঃ ॥ 
প্রীনিবাসশন্মণঃ”। 


স্বর্গীয় দেওয়ান কাঙ্িকেয়চন্দ্র রায়ের ২০২ 
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স্ব্গীয়ি দেওয়ান কাণ্ডিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ- 
বংশাবলী-চরিত সম্বন্ধে মত 


স€ রর 

“সভ্য সমাজে যতদিন ইতিহাসেব আদর থাকিবে, তাবৎকাল ৬কাত্তিকেয়রায় 
মহোদয়ের নাম ্বর্ণাক্ষরে ধরাতলে দেদীপ্যমান থাকিবে। অগ্রে জমীদারগণ দক্থ্য 
শ্রেণীর মধ্যেই গণনীয় হইতেন, কিন্তু যৎকালে কাত্তিকবাবুর “ক্ষিতীশবংশাবলী” 
প্রচারিত হইল, তখনই গবর্ণমেণ্ট ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বুঝিলেন যে, জমীদারবর্গেব 
অনেকেই বিদ্বান, সভ্য, ভদ্র, গুণগ্রাহী, ব্দান্ত এবং আশ্রিত-প্রতিপালক । 
কৃষ্ণনগর রাজবংশের পরিচয় বিশিষ্টৰপ দেওয়াতেই, অন্যান্য রাজবংশের পরিচয়- 
পুস্তক বাহির হইতেছে । যথা কোচবিহার, দিনাজপুব, নাটোর, মুরশিদাবাদ, 
চক্রত্বীপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি । কিন্ত ইহার একখানিও ক্ষিতীশবংশাবলীর অগ্রবর্তী 
নহে ও গুণনির্বাচনে সমকক্ষ নহে ।” 

প্রীলালমোহন শশ্মা, বিগ্ভানিখি (সম্বন্বনির্ণয-রচয়িতা )। অক্টোবর, ১৯০০ সাল। 
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*১5৩ আত্ম-জীবনচরিত 
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জ্ঞানাম্কুর ও প্রতিবিদ্  ৪র্ঘ খণ্ড ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮২] £ নবদ্বীপের 
ও তত্রত্য রাজন্যবর্গের বিবরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সকল বঙ্গবাসীরই তাহা 
সম্যক প্রকারে বিদিত থাকা আবশ্তক। “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত” সেই আবশ্যক 
পুরণ করিবে । গ্রশ্থকার শ্রীযুক্ত কাত্তিকেয়চন্ত্র রায় বঙ্গবাসীগণের বিশেষ উপকার 
সাধিত করিলেন, তিনি দেশের বিশেষ অভাব মোচন করিলেন । সুতরাং তাহাকে 
আমর! অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করি। 


ইহা হইতে অধুনীতন বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ 
এক্ষণকার বঙগদেশীয় জমিদারী বন্দবন্ত ও ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক বিবরণ ইহাতে 
যেমন জানা যায় বঙ্গভাষায় আর কোন গ্রন্থে সেরূপ জানা যায় না। 
্ং রং সং 
সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থানের উৎপত্তির বিবরণও প্রকাশিত 
হইয়াছে । এতদ্যতীত অন্ঠান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের অপর্যাপ্ত ও নৃতন বিবরণ গ্রস্থমধ্যে 


২০৫ আত্ম-জীবনচরিত 


সন্নিবেশিত হইয়াছে যে পুস্তকথানি আগ্যোপাস্ত পড়িতে অত্যন্ত ৎস্থকা জন্মে 
মনে হয় উত্তরোত্তর কতই জ্ঞানলাভ করিব। জ্ঞানলাভ করিয়৷ পাঠক এতদূর 
সম্ভপ্ত হইবেন যে তীহার পুস্তকের জন্য ব্যয় স্বীকার সার্থক বলিয়া উপলব্ধি 
হইবে। 


এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় একখানি মৃলগ্রস্থ বলিয়া নিশ্চয় গণনীয় হইবে। ইহা! 
হইতে ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ইতিহাসবেতা অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন । 


সোমপ্রকাশ [৭ নং। ১৮৭৫--৭ই সেপ্টম্বর ]ঃ নবদ্বীপের রাজবংশ 
বর্ণন উদ্দেশ্য করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিস্তু ইহাতে আনুষঙ্গিক ও 
প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় বর্ণিত হ্ইয়াছে। প্রায় সমুদায়ই কাজের বিষয় ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখানি একখানি উতকুষ্ট উপকারক গ্রন্থ হইয়াছে । এতৎ- 
পাঠে অনেক বিষয়ে জ্ঞান-তৃষ্ণ ও কৌতৃহ্ল নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা! আছে। 


আর্য্যদর্শন [ ২য় খণ্ড ১২৮২১ ভাত্র ও আশ্বিন--৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্য। ] £ গ্রস্থকারের 
প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের ঘেরূপ স্থবিধা, এবং যে প্রকার উপকরণ হইতে বৃত্তান্তনিচয় 
সংকলিত হইয়াছে তাহা বিবেচন1! করিতে হইলে, সমালোচ্য গ্রস্থকে একখানি মূল- 
গ্রন্থ বলিতে হইবেক। বঙগভাষায় অন্যান্য পুরাবৃত্মমূলক যে সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে যদি কোন গ্রন্থে মূল বিবরণ প্রচারিত হইয়া থাকে, সেই গ্রস্থের 
মৌলিকতার সহিত সমালোচ্য গ্রন্থের মৌলিকতার কিছু প্রভেদ আছে। বাম্তবিক 
ইতিহাসমূলক যাবতীয় মূল গ্রস্থের আদি উপকরণের বিচার করিতে গেলে দৃষ্ট হইবে 
যে মৌনিকতাঁ দ্বিবিধ। একজাতীয় মৌলিকতার উপকরণ পুরাতন রাজসম্বন্বীয় 
কাগজপত্র, নবাবিষ্কৃত লিপিসমূহের তবনির্ণয়, মুদ্রা, গ্রাচীন পুম্তকাদির লেখন এবং 
কিশ্বদস্তি প্রভৃতি; অন্জাতীয় মৌলিকতার উপকরণ প্রচারিত গ্রস্থনিচয়। 
আমাদিগের রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদ্াস সেন, নুসিংহচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দ্বিতীয়- 
শ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ। আজিও প্রথম শ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ হইতে হইলে যে উৎসাহ ও 
উদ্যোগ, সাহিত্যবিষয়ে রুচি ও একাস্তিকতা, অর্থ ও পরিশ্রম, সদ্বিবেচনা ও 
ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন, কোন বাঙ্গালীর একধারে তাহার কিছুই নাই। সে 
যাহা হউক সমালোচ্য গ্রন্থের কিয়দংশ প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতা৷ ও কিয়দংশ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে 
অনেক সুবিধা হওয়াতে, তিনি সেই উপকরণনিচয়ের প্রকৃত সঘ্যবহার করিয়াছেন, 
এবং সেই সদ্ধযবহার জন্য বঙ্গসাহিত্য একখানি অমূল্য মূল গ্রন্থ লীভ করিয়াছে । 





স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ভিকেয়চন্দ্র রায়ের ই 


ইতিপূর্বে পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শান্ধ্ী মহাশয়ের "রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তক হইতে স্বর্গীয় দেওয়ান কাঠিকবাবু সম্বন্ধে শিবনাথবাবুর 
উত্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোন্নগর-নিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্ধ 
মহাশয়ের দেওয়াঁনজী সম্বন্ধে অভিমত উপরিউক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত তাহার পত্র 
হইতে উদ্ধত করা গেল। তৎসঙ্গে উক্ত গ্রন্থ হইতে দেওয়ানজীর পিভৃবংশ সম্প্ধে 
শিবনাথবাবুর স্বীয় অভিমত প্রকাশিত হইল £₹_ 


দেওয়ানজী জন্বন্ধে ক্েত্রবাবু লিখিতেছেন-_“রামতন্থবাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহার বেলেডাঙ্গীর বাটীতে কয়েকবার গিয়াছিলাম। 
সেখানে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ৬কালীচরণ লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাহার 
মাতুলপুত্র ৬কার্তিকচন্ত্র রায় দেওয়ান মহাশষ ছুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। 
তাহারা কি অমায়িক লোক ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও-প্রদেশে কালীচরণ- 
বাবুর এমন ুখ্যাতি ছিল যে, লোকে ভাঁবিত তীহার দর্শন পাইলেই রোগীর 
অর্দেক রোগ আরাম হইয়া যায। দেওয়ান মহাশয় যেমন স্ত্রী ছিলেন তেমনি 
গুণবানও ছিলেন। অনেক যত্ব সহকারে তিনি গীত বি্ভা শিখিয়াছিলেন এবং 
তাহার গলাও বড় মধুর ছিল। অন্থরোধ করিলেই তিনি গান শুনাইতেন। 
বঙ্গভাষায় তাহার ন্যায় প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল ।" 


শিবনাথবাবু দেওয়ানজীর পিতৃবংশ জন্ন্ধে বলিতেছেন-“এই 
রায়-বংশীয়গণ বহু পুরুষ ধরিয়া কুষ্ণনগরের রাজ-সংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন।* পদে সম্তরমে কুলমর্ধ্যাদীতে ইহারা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
এমন কি যগীদাস চক্রবর্তী বারেন্দর শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নৃণন দল স্থাপন 
করেন; সেজন্য ইহার! মতকর্তীব বংশ বলিয়া বারেন্্র দলের মধ্যে সম্মানিত। 
কুল-মর্ধ্যাদা-সম্পন্ন দ্রেওযানগণ স্বীয় ম্বীয ছুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে 
কষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া তাহাদের 
সাহায্যে বরেন্দ্রভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়া নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেন ।- 

এ সং নঁ নাচ 

জগদ্ধাত্রী দেবী [ান্বর্গায় মহাত্মা রামতন্গ লাহিড়ীর জননী এবং স্বর্গীয় 

দেওয়ান কার্ঠিকেয়চন্দ্র রায়ের পিতৃঘসা ] যে রায় বংশের কন্তা তাহারা কৃষ্ণনগরে 


**যৎকালে এই রাজবর্গের পূর্বপুরুষের ঢাকা অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, সেই সমর 
হইতে আমার [স্বীয় দেওয়ান কার্তিকেয়চ্র রায়ের ] পূরববপুকষেরা ভীহাদের সংসারে দেওয়ানী 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।*-_ক্ষিতীশবংশীবলী-চরিত 


»০ণ আত্ম-জীবনচরিত 


দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ বলিয়া! বিখ্যাত। ইহাদের পূর্বপুরুষ যাদাস চক্রবর্তীর 
বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি । তিনি খা! (ভাছুড়ী ), সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় 
প্রভৃতি ছয় ঘর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠ।- 
কর্তী বলিয়! বিখ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটার 
দেওয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহারা ষদি ধন্মভীরু লোক না হইতেন, 
তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের গ্যায় রাজাদিগকে মারিয়া নিজেরাই 
কাধ্যতঃ রাজসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহারা তাহা না করিয়া 
বরং আপনার্দিগকে দিয়! রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এখনও রাজবাটার অনেক বিষয় উহাদের নামে বেনামী রহিয়াছে । সেসকল 
বিষয় ইহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন রং রং ঈ + রং 
এই বংশের পূর্বকথা যতদূর জানা যায়, তাহাতে দ্বেখা যায় যে বংশপরম্পরা- 
ক্রমে ইহারা যাহা কিছু উপাজ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাত-পূর্তাদি খনন, 
দেবালয়াদি নিশ্মীণ, ব্রাহ্মণ-দরিদ্রে দান গ্তভৃতি ধশ্মকশ্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে এক এক জন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ধাহাদের 
গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হ্য়। তন্মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করিতেছি । যাহা শুনিলে অনেকে উপুন্তাসের বণিত বিষয় বলিয়া 
অন্গভব করিবেন); কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা ।”--ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয় 
দেওয়ানজীর “আত্মজীবন-চরিত” হইতে দেওয়ানজীর জ্যেষ্ঠতাত তারাকাস্ত রায় 
মহাশয়ের গুণাবলী উদ্ধত করিয়াছেন। শিবনাথবাবু আর একস্থানে লিখিতেছেন 
_প্ধন-সম্পদে, মান-সম্মে তাহার (জগদ্ধাত্রী দেবীর) পিতার ( স্বর্গীয় 
কাত্তিকেয়চন্ত্রের পিতামহের ) সমকক্ষ লোক রুষ্ণনগরে ছিল না৷ বলিতে অততযুক্তি 
হয় না।? 


সা হিত্য'-সম্পাক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার পত্রিকার এই 
গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহ! নিল্গে প্রদত্ত হইল 2 

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণচনগরের স্ুগ্রসিদ্ধ অধিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের 
দেওয়ান স্বর্গীয় কাহ্তিকেয়চন্ত্র রায় মহাশয় প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । দেওয়ানজী নিজগ্তণে অনেকের অদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন,-- 
তাহার প্বলিখিত জীবনচরিত” যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই “্বরচিত জীবনচরিতে'র আরও একটি আকর্ষণ 
আছে। ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর 
চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানজী মহাশয়ের 


ংশাহ্ুক্রমিক সপ্ধন্ধ ;--স্তরাং তাহার জীবন-কাহিনীর সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের 
ইতিবৃত্তও স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িযাছে। “আত্মজীবনচরিতে”ব এ দেশে সম্পূর্ণ 
অপ্রতুল। স্বর্গীয় বিগ্ভাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও 
আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথাই নৃতন, 
তথায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত একজন বিষয়ী ব্রাহ্মণ আপনার জীবন- 
কাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাঁও অল্প বিচিত্র নহে। রায় মহাশয় এই 
আত্মজীবনচরিতে প্রসঙ্গ ক্রমে যেসকল মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 
উদারতা ও সক্ষম দর্শনের প্রভূত পবিচয় পাওষা যায়। পাঠক, এই জীরনচরিতের 
সঙ্গে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন ।--“নাহিত্য”-সম্পাদক 1” 


